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[সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর আঁতাঁরন্ত পাঠ্য] 


দামঃ বাঁধাই দুই টাকা 
সাধারণ_এক টাকা বারো আনা 


sepia প্রামাণিক কর্তৃক কলিকাতা ৯. শ্যাসাচরণ দে স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত 
ও শ্রীসখেলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লোক-সেবক প্রেস, ৮৬-এ, লোয়ার AS TS 
রোড, কলিকাতা ইইতে ম্দাদ্রত। 


দেশাবদেশের বোলটি সাধিকার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহনী এই পুস্তকে 
সংগহত। বিভন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের বেলি জাধিকামাঁণ লইয়া এই a 
মালা গ্রাথত। 'মাঁণ' শব্দ শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা সধারণতঃ বলে থাক, 
[দাঁদমাণ, arate, দাদ;মাঁণ ইত্যাদ। এইজন্য aera অধ্যারগীলর নাম ‘মণি’ 
রাখা হইয়াছে। নানা দেশের শ্রেষ্ঠ সাধিকগণের জীবনচাঁরত এই প.স্তকে Taw! 
সাধিকাগণের মধ্যে গোর প;ীপ্রমূখ কয়েকজনের সংস্পর্শে আসিবার পরম সৌভাগ্য 
সমহজ্জরল! হিন্দ; ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খচাঁচ্টান ধর্মের সধিকাগণের 
জীবনী আলোচনা কাঁরলে দেখা যায়, নারীর সনাতন অদর্শ সর্ব ধর্মে, সর্ব দেশে 
আভিন্ন। মীরাবাই, টেরেসা, সংঘান্রা ও রাবেয়ার জীবন বি এক শাশ্বত আদর্শে 
রুপা়িত নয়? হিন্দ, বোদ্ধ, Ce ও সডসলমান নারাগণকে এই শাশ্বত আদর্শ 


গ্রহণ কারতে হইবে। ইহই AAA TL প্রধান প্রয়োজন। 


অন্য যে সকল আদর্শ দেশে দেশে, যুগে যুগে নারাগণকে বিচলিত, বক্ষ 
ta অশাশ্বত ও পরমার্থনাশক। বিশেষতঃ, ভারতে এই 


কাঁরয়়ছে ও করিতেছে সেগু 
aca সত্য বারে বারে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাচীনযগের শবরণ, মধাযগের মারাবাই 


বা অন্ডাল এবং বর্তমান ALIA সারদামণির জীবনে হিন্দ; নারীর সনাতন আদর্শ 
প্রকাটত। এই ভারতীয় আদর্শই যে সার্বদৌশক ও সার্বকালিক তাহা বঞ্গাবালাগণের 
qr করাইবার জন্য এই ক্ষুদ্র মাণমালা রচিত। গ্রন্থখান প্রথম হইতে শেষ 
পর্যন্ত পাঁড়লেই 'জিজ্ঞসূর মনে ইহার স্পষ্ট প্রতনীত হইবে। মণিমালার মধ্যে 
কোন পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই। যে কোন সাঁধকার জীবনী পৃথক্‌ ভবে পড়া 


যাইতে পারে। 
যথাক্রমে ATT (অবাঢ়, ৯৩৪৯) 


ldo 


যোড়শাঁর জীবনী আরও [বিস্তৃত ভাবে পাঁড়তে চাহেন তাঁহাদের জন্য পাদটীকায় 
পুস্তক এবং পান্রকাবলীর নাম উল্লাখত। হিন্দু নারীজাতির সনাতন আদর্শের 
| প্রাত আমাদের বালক-বাঁলকাগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই আমার সকল শ্রম সার্থক 
হইবে। 

এই পুস্তক প্রণয়নে এবং প্রুফ সংশোধনাঁদ কার্যে aside চিত্তে অশেষ 
সহায়তা করেছে আমার তরুণ বন্ধূত্রয় পরম স্নেহভাজন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রাতিহার, 
শ্রীরবীন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীশবানীপ্রসাদ মৈত্র। তাহাদের আন্তাঁরক সহায়তা 
ব্যতীত আমার পক্ষে বর্তমান ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্ষীণ Who লইয়া এই পুস্তক রচনা 
সম্ভব হইত না। এই Hae দিনে প7স্তকখান প্রকাশের ভার গ্রহণ করায় 
কলিকাতা ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী স্বর শ্রীপ্রহন্াদকুমার 
প্রামাণককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতোছি। ইতি) 

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৫৬ 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, স্বামী জগদী*বরানল্দ 

বেলদড়মঠ, হাওড়া 


৩১০০ রিকি 
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মহার্য মাতঙ্গ মত্যু-শয্যায় শায়িত। তাহার শরীর তপস্যার তাপে শীর্ণ ও 
জরাভারে ভগ্ন। শব্যা-পাশের্ব শবরী শোকাকুল চিত্তে গুরুর সেবায় নিষ্্তা। 
মাতশ্গের TERIA আসীনা শবরাকে সদ্প্রস্ফ7টিত রোদ্দগ্ধ বনফুলের মত TET 
দেখাইতেছে। মহর্ষি মহাপ্রয়াণ আগতপ্রায়। পালিতা কন্যা শবরীকে কাছে ডাকিয়া 


,মাতঙ্গ আবেগভরে বলিলেন-__“মা, আমার অন্তিম সময় উপাস্থিত। আমি পরলোকে 


যাচ্ছি। মানবদেহে আবিভূতি শ্রীভগবানের চাক্ষুষ দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটল 
না। শ্রীভগবান্‌ রাজা দশরথের প্রত্র রামচন্দ্রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
বতমানে তিনি fan পর্বতে অবস্থান কারিতেছেন। [তানি সীতার অন্বেষণে ay 
এই আশ্রমে পদার্পণ কারবেন। তুম ব্যাকুলভাবে তাঁর শভাগমন প্রতীক্ষা কর। 
তাঁর দুলভ দর্শন প্রাপ্তর পর তুমি জবলন্ত আঁগ্নতে দেহ বিসর্জন ?দয়ে 


ব্ৰহ্মলোকে আমার নিকটে আইস।” এই কথা বাঁলবার পরই মাতঞ্গের ena 
বাহর্গত হইল। 


প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতে লাগিল। শবরী মাতঙ্গের iy শিক্যামান্র নহে, পরম 


২ সাধিকামালা 


হইলে কোন শিক্ষাই ছাত্রের জীবনে কার্যকরী বা দাঁপ্থয়ণ হয় না। মাতঙ্গের 
exe hs শররা আজ তাই aaa আন্তম উপদেশ অক্ষরে অক্ষত পালন কিনা 
Stet ধন্য করিবার জন্য উদর হইল। মাতশ্দর মুর সময়ে mes) পবা 
বালিকা মাত্র ছিল। আজ বালিকা আশ্রমে একাকিনী। আশ্রমের সকল স্থানই 


স্বগত গুরুর পণ্য স্মৃতি মূর্ত হইয়া উঠে। প্রত্যহ প্রাতে শবরী গুরুর নাম 
দার et করিয়া সবার পপ টন tae soar 
পাত্রে সাজাইয়া রাখে। জুই, চামোল, Fee, মালতা, গোলাপ, মাধবা প্রভৃতি 
নানাবিধ ফুলে আশ্রমের উদ্যান পারপ্ূর্ণ। শবরী মতের "একট সংযমা-চন্দ্র। 
তাহার যোবনোচছনাসিত দেহলতা হইতে কাল্তিশকরণ সদ বজ্র ইছা 
পালি বাগানে ফল তুলিতে থাকে তখন তাহাকে পারিজাত-বক্ষরূপে শরম হয়। 
EAE হর সাজইয়া sere গজের “অব যর কিনা 


গমন করে। অথেরি ete নৈবেদোর ফল শকাইয়া যায়। দিনের পর দিন 
অৰ্ঘ্য ও নৈবেদ্য এইভাবে নষ্ট হইতেছে। পরম আতাথর অভ্যর্থনার জনা শবরণী 
সদা প্রস্তুত আছে। সে নিত্য স্নান ও আহার তাড়াতাড়ি সারিয়া লয়, পাছে অতিথি 


শবরী ৩ 


হইলে আতাথর অভ্যর্থনার যে ব্যাঘাত হইবে! এইভাবে যৌবনও চাঁলিয়া গেল; আর 
শবরীর বিবাহ করা হইল না। শ্রীরামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় যৌবন তাহার মনে চাণ্চল্য 
সৃষ্টির সুযোগ পাইল না। এইরূপে আদর্শের ধ্যানে আত্মহারা না হইলে কামাঁদি 
িপ্‌ জয় করা অসম্ভব। কামক্রোধাঁদ রিপুকে ভুলিতে হয়, জয় করা যায় ATI 
শবরী তাহার হরর-কুটনরের দ্বার Gare রাখিয়া শ্রীভগবানের চিন্তায় এত তন্ময় 
হইয়াছে যে, অন্য কোন বিষয়ই তার মনে স্থান পাইতেছে না। অন্য কোন বিষয় 
সে শ্দানরাও শুনে না; অন্য কোন বস্তু সে দেখিয়াও দেখে না। শবরীর সমগ্র মন 
রামচন্দরে একাগ্র হইয়াছে, এক একটা দিন বা রাত্রি এক একটা বৎসরের মত সুদীর্ঘ 
মনে হইতেছে। তাহার 'বার্ধক্য আসিল। দেহে জরা দেখা দিল। দৈহিক লাবণ্য 
নিষ্প্ৰভ হইল। শবরা ভাবল, “প্রভু আমার মত পাতকীকে বোধ হয় কৃপা কারবেন 
না, আমার মত অকৃতী অধমকে তিনি দর্শন দিবেন না। এই অসম্ভব ব্যাপার 
নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে না। আমি অবশ্য তাঁহার দর্শন লাভের অযোগ্যা। কিন্তু 
গদুরুবাক্য ত মিথ্যা হইবার নহে। 'সদ্ধ-সংকল্প মহার্ষর মনে ত কখনও অসত্য 
সংকল্প উদিত হয় নাই।. তিনি যখন বলিয়াছেন, শ্রীভগবান অবশ্যই আসবেন। 
তাহার বাক্য নিশ্চয়ই সফল হইবে।” TIT দূঢ় বিশ্বাস কাঁরয়া আবার সে 
RTA হইতে নৈরাশ্যের অন্ধকার অপসারত কারল। তাহার হৃদয়ে আবার আশার 
Pay আলোক জৰলিয়া উঠিল। আশার AVA তাহার মন-প্রাণ উৎফাল্প হইল। 

একদিন প্রাতে শবরী ASA চয়ন করিতে যাইয়া দেখে আশ্রমোদ্যানের সকল 
HR ফলে MATS হইয়াছে। শবরী গাছে একটিও ফুল পাইল না। তবে ক 
আজ তাহার ভান্ত-পুষ্প ফল-প্রসব কাঁরবে? আজ ক তাহার আকুল প্রতীক্ষা সফল 
হইবে? শবরী উদ্যান হইতে 'ফারয়া আসিয়া দেখে, আশ্রমে-বেদীতে লক্ষ্মণ সহ 
শ্রীরামচন্দ্র অঙ্গজ্যোতিতে দশ Tre দীপ্ত করিয়া বিরাজমান। তার বহু বর্ষের অর্ঘ্য 
রচনা সার্থক!হইয়াছে। এতদিনে তাহার সাগ্রহ আহ্বান প্রভু শনিয়াছেন। 
TAMAS ভন্তমনোরঞ্জন সত্ব্রতধারী শ্রীরামচন্দ্র দর্শনে শবরশী আনন্দে 
আত্মহারা! নয়ন মায়া সে দৌখল, তাহার হদয়-বেদী আলোকিত কারিয়াও 
শ্রীভগবান প্রকাশত। আনন্দের আতিশয্যে শবরী নির্বাক্‌।  শ্রীরামচন্দ্রের চরণ- 
কমল-যুগল সে চোখের জলে ধ্নুইয়া স্বীয় কেশে PRT পরে সুগন্ধি পুষ্পে 
FMLA করিয়া তাঁহাকে আহত ফল নিবেদন কারিল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ শবরী- 
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প্রদত্ত IRAE আশ্রম পাঁরদর্শনে উঠিলেন। শবরী আতাথবরকে 
FOSS মৃগপাক্ষি-সমাকুল মাতত্গ-বনের দর্শনীয় সকল বস্তু এবং বৃক্ষ ও 
পশু দেখাইল। সে বলিল, “গরদেবের যাবজ্জীবন তপঃপ্রভাবে হিংস্র জন্তু হিংসা 
ত্যাগ করিয়া আশ্রমে একত্র বাস কাঁরতেছে। এই বনের পষ্পরাজি যতাঁদন বক্ষে 
থাকে ততাঁদন মালিন গন্ধহণন হয় না। মহার্ধ যাগযজ্ঞ ও কঠোর তপস্যায় সমগ্র 


নাই। আমি গররসমীপে ব্রহরলোকে যাত্রা কারব। তার পূর্বে আপনার AACA 


চিতা প্রস্তৃত। TORE শুক BMS সংযোগে চিতার আগদন দাউ দাউ 


দ্বিতীয় ater 
ATS! Pls 


পাশ্চাত্ত্য সাধিকাগণের মধ্যে সান্তা ক্লারা অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাপসী । তান 
1ছলেন সেন্ট ফ্রান্সিসের প্রথমা ও প্রধানা শিষ্যা। ক্রারা aby খীষ্টের সহচরী 
ও সখীরুপে পারচিতা। কিন্তু তিন নিজেকে প্াণ্যস্মৃতি ফ্লান্সসের ক্ষুদ্র 
শিষ্যারুপে পরিচয় দিতেন। পল সাবেটিয়ার সেণ্ট ফ্রান্সিসের যে প্রসিদ্ধ জীবনী 
লাখয়াছেন তাহার নবম অধ্যায়টীর নাম সান্তা ক্লারা। এই অধ্যায়ে তাপসী ক্লারার 
পুত জীবনীর fetes বিবরণ পাওয়া যায়। সেলানোর ফাদার টমাস প্রণীত ক্লারার 
বিস্তৃত জীবনীখানির একাট সুন্দর ইংরাজি অনুবাদ ফাদার পাস্কাল রবিনসন 
করিয়াছেন। দ7ঃখের বিষয়, বাংলায় এই অমর সাধিকার কোন জীবনী নাই। 

am আসাঁসতে ধনী নাইট বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তান 
সেন্ট ফ্রান্সিস অপেক্ষা দ্বাদশ বর্ষ কানিষ্ঠা। তান স্কাফর উচ্চকুলোদ্ভবা এবং 
এম্বষেরি কোমল ক্রোড়ে পালিতা। শৈশব হইতেই তাঁহার মন অতিশয় শদদ্ধ ও 
মহৎ ছিল। আঁসাঁস সহরে যে সকল দরিদ্র বাস কারত তান তাহাদিগকে গোপনে 
অন্ন-বস্র ও অর্থাঁদ দান কারতেন। ঈশ্বরের প্রীত সম্পাদনের জন্য তান তাঁহার 
ক্ষুদ্র দেহের সখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্জন কাঁরয়া গোপনে অনাথ বালকবালকার ক্ষুধা 
িবারণার্থ স্বীয় আহার্যঅংশ প্রেরণ কাঁরতেন। বাল্য হইতেই ভোগাবলাস ত্যাগ 
ও কঠোরতা অভ্যাস তাঁহার স্বভাবগত ছিল। বিবাহযোগ্যা হইলে তান মাতাপিতার 
সানবন্ধি অনুরোধেও বিবাহ কারতে স্বীকৃত হন নাই। তখন হইতেই তান 
মীরাবাইয়ের মত ঈশ্বরকে স্বপতিরুপে বরণ করিতে WHAT হন। 

ফ্রাল্সিসের সম্মান ও সম্পদ পাঁরত্যাগ এবং সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া STAT 
তাঁহাকে দেখিতে এবং তাঁহার উপদেশ «zie আগ্রহান্বিতা হন। যখন তাঁহার 
বয়ন ষোল বৎসর তখন সেন্ট ফ্রান্সিস আসাসর গাজায় প্রথম উপদেশ দেন। পরম 
শান্তির দেবদূতরূপে আবির্ভূত হইয়া ফ্রান্সিস আঁসাঁসর আঁধবাঁসগণের নিকট 
শান্তির বাণী প্রচার করেন। ফ্রান্সিসের বাণী ক্লারার মর্ম স্পর্শ কারিল। 
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[তান ভাবলেন, মহাতাপসের এই দেববাণী তাঁহার জনাই উদ্দিষ্ট। তিনি 
ফ্রাল্সিসের পদানসরণ কারবার জন্য স্থির সক্কষ্প কারিলেন। সেন্ট রুফিনোতে 


প্রেরণা আসিল। তিনি ফ্ান্িসের শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরতে উৎসক হইলেন। ত্যাগ 


সান্তা ক্লারা a 


তান উৎফুল্ল হইলেন। 'শয্যগণের প্রাত খতীন্টের বাক্য ফ্রান্সিস কর্তৃক পাঁঠত 
হইল। ক্লারা খুইষ্টবাক্য জীবনে র্‌পায়িত কারবার জন্য সাধুগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা 
কাঁরলেন। ফ্রান্সিস স্বহস্তে ক্লারার সুন্দর কেশদাম কাটিয়া ফেলিলেন। ক্লারার 
সংসার শেষ হইল। ক্লারা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ কাঁরলেন। এক ঘণ্টা পথের ব্যবধানে * 
বোনাডান্টন সন্্যাসীগণের একাট মঠ fet! তথায় ক্রান্সস ক্লারাকে লইয়া রাখিয়া 
আসিলেন। এই মঠে তাঁহাকে আপাততঃ থাকতে হইল। 

ঠিক পরাদন গ্রাতে ক্লারার পিতা ফেভারিনো বন্ধুগণ সমাভব্যাহারে মঠে 
আসিয়া সকলকে SAA কাঁরতে লাগিলেন। কন্যা-শোকে মৃহ্যমান পিতা কখনো 
কন্যাকে, কখনো বা সন্ন্যাসীদের ভর্থসনা করেন, আবার পরক্ষণে তাহাদের অনুনয় 
করেন। পিতার অশ্রদর্শনেও ক্লারা আবিচলিতা রাঁহলেন। তান এত মনের জোর 
দেখাইলেন যে, পিতা তাঁহাকে বলপর্র্বক ধারয়া লইয়া যাইবার সংকল্প ত্যাগ 
কাঁরলেন। এখানেই ক্লারার ক্লেশ শেষ হইল না। আঁসাঁস সহরের পান্‌সো নামক 
স্থানের সাল্টলো মঠে তাঁহাকে দুই সপ্তাহের মধ্যে দেখা গেল। ইস্টারের এক সপ্তাহ 
পরে আগনেস নাম্নগ তাহার কনিষ্ঠা ভগ্ন? সন্ধ্যাঁসনী হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত 
{মালতা হইলেন। তখন আগনেসের বয়স মাত্র চৌদ্দ বংসর। ফ্রান্সিস তাহাকেও 
সত্যে স্থান দিলেন। আগনেসের গৃহত্যাগে পিতার ক্রোধের আর সীমা রাঁহল না। 
একদল আত্মীয়ের সাহত তিনি উত্ত সন্যাসিনীমঠ আক্রমণ কাঁরলেন। নিষ্ঠুর প্রহার 
বা ভর্খসনায়ও আগনেস দাঁমল না। তাহার করুণ ক্রন্দন সত্বেও তাহারা তাহাকে 
fan ভাবে বন্ধুর পথে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগল। একটু পরেই বালক! 
সংজ্ঞাহীন হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় এখানে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘাঁটল। অচেতন 
দেহ এত ভারী বোধ হইল যে, তাহারা তাহা বহন কারতে পারল AT তাহারা দেহি 
ক্ষেত্র মধ্যে ফেলিয়া গেল। ক্ষেত্রকর্মরত-গ্রীমকগণের Sra Ge হৃদয়বিদারক দ্য 
দর্শনে fates হইল। ক্লারার আন্তাঁরক প্রার্থনা ঈশ্বর শ্দানলেন। আগনেসের 
প্রাণ ও AS উভয়ই রক্ষা পাইল। ক্লারার আর এক সহোদরা এবং তাহার মাতা পিতা 
ফেভাঁরিনোর মত্যুর পর HAM মত সন্ন্যাঁসনী হইলেন। মাতা কন্যার পদাঙ্ক 
অন্দসরণ PATA | 

ক্লারা ও আগনেসের অবস্থান এই মঠে দীর্ঘ হয় নাই। তাঁহারা এখানে সুখে 
শান্তিতে ছিলেন না। অন্যান্য বাকারা তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য ব্যগ্র 
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হইল। ফ্রান্সিস তাঁহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র মঠ স্থাপনের ইচ্ছা করিলেন। 
এইজন্য তাঁহাকে বহু অন্বেষণ কাঁরতে হয় নাই। AAMAS পাহাড়ের রেনিভিষ্টিন 
Wa সেন্ট ডামিয়ান গাঁজাটি এই উদ্দেশ্যে দান করিলেন। মঠাঁট আসিসি 
সহরের বাহিরে অবস্থিত এবং উপাসনা ও ধ্যানের উপযোগণ ছিল। এই স্থানে 
ফ্রান্সিস তাঁহার ব্রহচযারণী ও জন্ন্যাসিনী 'শব্যাগণকে প্রাতাষ্ঠিত কাঁরলেন। এই 
মঠের প্রার্থনালয়াট [তানি স্বহস্তে মেরামত কাঁরলেন। এই প্রার্থনালয়ে যে ক্রুশাবিদ্ধ 
খণীষ্টমঘার্ত ছল তাহা ফ্রান্দিসের সাহত কথা বাঁলয়াছিল। be মর্তর পদতলে 
বাঁসয়া এখন হইতে ক্লারা উপাসনা কারিবেন। নূতন মঠে প্রবেশ কাঁরবামান্র ক্লারার 
হনয় নবভাবে উদ্দীপিত হইল। এই মঠেই ক্লারার সমগ্র সম্ন্যাসনী জীবন, প্রায় 
চাল্লশ বৎসর, অতিবাহিত হয়। সান্তা ক্লারার পণ্য স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া সেন্ট 
ডাময়ান অদ্যাঁপ পর্বাবস্থায় বিদ্যমান। 

ক্লারাকে SE মে প্রতাষ্ঠত কায়া ফ্রান্সিস তাঁহার হস্তে স্বরচিত নিয়মাবলশ 
দিলেন। ফ্রান্সিস এবং তাহার সন্ন্যাস ভ্রাতাগণ ক্লারা ও তাঁহার সাঁজ্রনগণের সকল 
অভাব শ্রম বা ভিক্ষার দ্বারা পূর্ণ কারবার ব্রত লইলেন। তৎপাঁরবর্তে সন্ন্যাঁসননগণ 
তাঁহাদগকে সাধ্যমত সেবা কারে ates হইলেন। গির্জার বেদীতে যে বন্ত 
TRS হইত সেগণাল প্রস্তত করিবার জন্য ক্লারা সুতা কাটিতে লাগিলেন। ফ্রান্সিস 
নে সকল রোগা পাঠাইতেন ক্লারা তাহাদিগের সেবাশযশ্রুষাও করিতেন। 


কুটির নির্মাণপূর্বক বাস কাঁরতে লাগলেন। 
ক্রান্সিও oa থাকতেন। ক্লারা স্বীয় মঠ-প্রাঙ্গণে একটি ছোট পঢ়চ্পোদ্যান 


জলসেচন কাঁরতে যাইতেন 
তখন অর্ধলীগ দুরে পশ্চিমাকাশের উচ্জবল আলোকে দণ্ডায়মান স্বীয় গুরুর 
আবাসস্থল পটিয়াঙ্কুলা মঠ দোখতে 


তন | 


সান্তা ক্লারা ৯ 


নিয়ম প্রবার্তত হইল। ফ্রান্সসের মৃত্যুর পর ক্রারা প্রায় সাতাইশ বছর জবীবতা 
ছিলেন। ড্রান্সিসের মৃত্যুর পর্বে ও পরে তপ্রদর্শিতি আদর্শ হইতে ক্লারা বিন্দুমাত্র 
বিচ্যুত হন নাই। অর্ধ শতাব্দীর ‘অধিক কাল এই পারিজাত পম্পট রোমের 
পোপগণের রুদ্র রোষে FT হইয়াছিলেন। শেষে ক্লারারই জয় হইল। 
কাঁডনাল উগ্বোলান (ধান পরে পোপ নবম গ্রেগরী হইয়াছিলেন) ফ্রান্সিস ও 
ক্লারাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু তাঁহার মত গুপ্ত শত্রু ফ্রান্সস সঙ্ঘে আর 
কেহই ছিলেন না। ১২২৮ aah মে মাসে নবম গ্রেগরী সেন্ট ফ্রান্সসকে মৃত্যুর 
পরে সিদ্ধপনরূষের শ্রেণীভুন্ত কারবার জন্য আঁসাঁসতে গমন করেন। হরে প্রবেশ 
কারবার পর্বে পথিমধ্যে তিনি সেন্ট ডামিয়ান পরিদর্শন ও ক্লারার সাহত সাক্ষাৎ 
করেন। গ্রেগরী পুর্ব হইতেই ক্লারাকে জানতেন, কিন্তু দেখেন নাই। তান 
আত সাতে Taases ieee ere area Se 
তান ক্লারাকে মঠ পাঁরচালনায় fre, অর্থ ও সম্পাত্ত দিতে চাহলেন। তান 
ক্লারাকে বুঝাইলেন, কালের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে যে, কপর্দকশুন্য সন্ন্যাসনপর 
জীবন নিরাপদ নহে। এই অদ্ভুত প্রস্তাবে ক্লারা গ্রেগরীর দিকে 'বাস্মিত নয়নে 
তাকাইলেন। তখন গ্রেগরী বলিলেন, ‘যদি তোমার aula এই সম্পত্তি গ্রহণের 
পারপল্থী হয়, তবে আমরা তোমাকে TOTS কাঁরব।' তেজোদৃপ্তা সন্ন্যাঁসনপ 
বাঁলয়া উঠলেন, “পুজা পিতা! আমার দোষ ক্ষমা করুন। ab খীষ্টের পদানুসরণ 
ব্যতীত অন্য কোন বিধান গ্রহণের বাসনা আমার নাই।' সন্ন্যাঁসনীর সঙকজ্প সিদ্ধ 
হইল। ১২২৮ খনীঃ ১৬ই জুলাই গ্রেগরা ফ্রান্সিসকে সিদ্ধপঃরুষের শ্রেণীভুক্ত 
কারবার অনুষ্ঠান সমাপ্ত কারলেন। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের নিকট সান্তা ক্লারা 
চির দারিদ্রের wate ভিক্ষা করেন। উক্ত অনুরোধে পোপ এতই চমৎকৃত হন যে, 
এই Gator প্রথম বাকাগল স্বহস্তে লিখিয়া দেন। কারণ, ইতিপূর্বে রোমের 
আদালতে এইরূপ বিধান আর প্রার্থত হয় নাই। তৃতীয় ইনোসেশ্টের পরবর্তী“ 
পোপ ছিলেন তৃতীয় অনারিয়াস। ইহার অধীন ছিলেন কার্ডনাল উগোলান। 
তখন উগোলনি সপ্তাঁতবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ছিলেন। [তানি নানাভাবে সেন্ট 
ফ্রান্সিস ও সান্তা ক্লারাকে সাহায্য ও স্নেহ কারতেন। ক্লারাকে কঠোর দারিদ্রযব্রত 
হইতে বিচ্যুত করিবার সকল চেস্টা পোপের ব্যর্থ হইল। ফ্রান্সের আদর্শ আক্ষারক 
ভাবে পালন কারবার জন্য ক্লারাপ্রমূখ সন্ন্যাঁসনীগণ মৃত্যুপণ কারলেন। বোহেমিয়ার 


১০ সাধিকামালা 


রাজকুমারী প্রথমা অটোকার তন্মধ্যে অন্যতম [ছিলেন। ক্লারার সহিত অটোকারের 
গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। অটোকার স্বয়ং নবম গ্রেগরীকে সানির্বন্ধ অনুরোধেও 
নমনীয় কারতে পারেন নাই। কিন্তু, ক্লারাও 'অপরাজেয়া ছিলেন। একদিন তিনি 
পোপের আদেশ অমান্য করিলেন। শেষে পোপই ক্লারার দারিদ্য-ব্রত অনুমোদন 
কারতে বাধ্য হইলেন।' সেন্ট ফ্রান্িসের সন্ন্যাসনপগণের মধ্যে ভেদ ও বিরোধ সৃচ্টি 


করাই ছিল গ্রেগরীর গুপ্ত অভিসন্ধি। ক্লারার ত্যাগ এবং তপস্যার প্রভাবে গ্রেগরীর . 


অসদভিপ্রায় সফল হয় নাই। ক্লারা এই প্রতিবেশী সন্ন্যাসীগণকে অতিশয় শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখিতেন এবং প্রারই একজন সন্ন্যাসীকে আনাইয়া মঠে প্রচার করাইতেন। 
পোপের দৃষ্টিতে উত্ত সম্বন্ধ ভাল লাগল না। তিনি আদেশ দিলেন যে, তাঁহার 
Sas ব্যতীত পটিয়াচ্কুলার কোন সন্যাসী সেন্ট ডামিয়ানে যাইতে পারিবেন না। 

সান্তা ক্লারা এইবারে ক্রোধান্বিতা হইলেন। তাঁহার মঠের পার্শ্বে যে কয়েকজন 
সন্যাস বাস কারতেন তানি তাঁহাদের নিকট গেলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যের জন্য 


ore ফ্রান্সিসের এগিডিও, লিও, এঞ্জেলো, জিনেপ্রো প্রভৃতি আদি অনচরগণ 
নিয়মিতভাবে সেন্ট ডামিয়ানে যাতায়াত কারতেন। এই খাঁটি দারিদ্যৱতীগণ Ge 
মঠে যে স্বাধীনতা অনুভব কাঁরতেন তাহা অন্যত্র অসম্ভব ছিল। একদিন এক ইংরাজ 
সন্ন্যাসী প্রচারার্থ সেন্ট ডামিয়ানে আসিলেন। মানষ্টারের আদেশেই উন্ত প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত তথায় আগমন করেন। তিনি যখন মঠে প্রচার করিতেছিলেন তখন হঠাৎ 


সান্তা লারা ১১ 


FAR এাঁগাঁডও তাঁহাকে বাধা TAT বাললেন, ‘থাম ভাই, আমাকে বলতে খাও” 
এগাডওর আজ্ঞা পালন কাঁরিয়া পাশ্ডতপ্রবর আসন গ্রহণ কাঁরলেন। . তখন এগাডিও 
আবেগভরে GAGA ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার বাণীর পশ্চাতে সাধনা ও অননভূতি 
faa বাঁলয়া উহা সকলের fos উদ্বুদ্ধ কাঁরল। ক্লারা ইহাতে পরমানান্দিতা হইলেন। 
{তান ভাবলেন, তান যেন এখন সেন্ট ফ্রান্সিসের সময়ে বাস কাঁরতেছেন! ঘটনাটি 
ফ্রান্সসের মৃত্যুর পরে ঘটে। ক্লারার মৃত্যু পর্যন্ত উভয় মঠের মধ্যে এই সম্বন্ধ 
ও স্বাধীনতা রাক্ষত হয়। ?লও, এঞ্জেলো এবং জিনেপ্রো নামক সন্যাসীন্রয়ের সমক্ষেই 
ক্লারা দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার অলৌকিক Ugo হইয়াছিল। 
মৃত্যুকালে ক্লারার বয়স প্রায় ষাট বংসর ছিল। 

ore ফ্রান্সিস যখন Tete পাতত হইতেন, তাঁহাকে উৎসাহিত ও 
আশ্বাসিত কাঁরতেন তাঁহার প্রধানা শিষ্যা সান্তা ক্লারা। ক্লারার উৎসাহে তান 
প্রচারার্থ নানা স্থানে গমন করেন এবং সঙ্গীদেরও প্রেরণ করেন। সেন্ট ভাময়ানে 
ফ্রান্সিস পূর্ণ শান্তি ও সুস্থতা অনুভব কাঁরতেন। SE মঠপ্রাত্গণের অলিভ গাছের 
ated ছায়ায় বাঁসয়া যে সর্যসঙ্গীত তানি রচনা করেন “তাহা আর্ণেষ্ট রেনানের 
মতে আধ্যানক ধর্মসাহিত্যের এক উৎকৃষ্টতম রচনা। ক্লারার শিষ্যাগণ এক নূতন 
সন্ন্যাসনী সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন। উহা ইটালীতে এখনও প্রাতষ্ঠাশীল। ক্লারার 
জগীবতকালেই এই TAMPA সঙ্ঘ ইটালীর সর্বত্র এবং স্পেন, ফ্রান্স ও জার্মেনীতে 
বিস্তৃত হয়। উত্ত মঠের সন্গ্যাঁসনণগণ ক্লারিসা নামে আভাহতা এবং সমগ্র ইউরোপে 
সম্মানতা। 


9 তৃতীয় মণি 


মীরাবাই 
মধ্য TOT ভারতীয় ধর্মে ভন্তিবাদের অভ্যুদয় হয়। দ্বাদশ শতকে রামানুজা- 
জার্য এই ভান্ত-ধর্ম দক্ষিণ ভারতে প্রচার করেন। বৈষণবাচার্য রামানন্দ কর্তৃক এই 
ভন্তি-গণ্গা দক্ষিণ দেশ হইতে উত্তর ভারতে প্রবাহিত হয়। তাঁহার শিষ্য রয়িদাস 
ছিলেন চিতোরের মীরাবাই ও ঝালি নামক রাণীন্বয়ের ধ্ম-গরু। সাধু রয়িদাসের 
জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শিখদিগের ধর্মশাস্্র ‘আদি গ্রন্থসাহেবে? 
দাসের প্রিশটী ভজন পাওয়া যায়। 
শ্রীগররদর প্রসঙ্গে মীরাবাই বাঁলতেছেন__ 
খড়ি খড়ি রে ora নেহার, আরম ন কোই জানা। 
সদর য়্যাসা ওষধ দীনী, রোম রোম ভয়ো চইনা॥ 
নাহ মে পিহর শাশর রে, নাহি পিয়াজণরে পাস। 
মীরা নে গোবিন্দ মিয়া রে, গর মিলিয়া রয়িদাস ॥ 
অননবাদ-_দাঁড়াইযা দাঁড়াইয়া আমি পথের সন্ধান কাঁরয়াছি। কেহ আমাকে পথের 
সন্ধান দিতে পারে নাই। WA, রয়িদাস আমাকে ভবরোগের এমন উষধ দৌক্ষামল্র) 
দিলেন যাহা শ্রবণমাত আমার দেহ রোমাণ্িত হইল। আমি পিতা, শ্বশুর বা পাঁতর 
নিকট থাকি না। প্রিয়তম গোবিন্দের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছেন গর 
রারিদাস। . আমি প্রিয়তমের সঙ্গেই থাকি। 
মীরাবাই [ছিলেন werent অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সাধিকা। তান ১৫০০ 
খনন, মাড়োয়ারের কুরখী গ্রামে রাজা রতন "সিংহের কন্যার্পে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
অসাধারণ ভান্তমতী ও রূপবতী ছিলেন। যখন তিনি পাঁচ বংসরের বািকামান্র 
তখন একদিন তাঁহার পিতার দাজপ্রাসাদের ome দিয়া একটা বিবাহের শোভাযাত্রা 
ROT! মাতা কৌতুহলবশতঃ স্বীয় কন্যা মীরাকে যান্রদল-মধ্যস্থ বরটী 
দেখাইয়া দিলে মারা শিশ্যসুলভ সরলভাবে মাতাকে জিজ্ঞাসা কারিলেন, আমার বর 
কে, মা? মাতা সহাস্য বদনে মান্দর-মধ্যস্থ গগারধারী গোপাল-মূর্তিকে নিদেশি 
করিয়া বলিলেন, ‘ইনিই তোমার বর?” শিশুকাল হইতেই এই মূর্তি মীরার পরম 
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প্রিয় ছিল। এই Tied সাঁহত খেলা করা ও কথা বলা এবং ইহাকে স্নান করান, 
সাজান ও পুজা করা প্রভাতি কাজে বালিকা মীরার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। 

প্রায় বার তের বৎসর বয়সে মীরার সহিত চিতোরের যুবরাজ ভোজের [বাহ 
হয়। প্রায় তেইশ বৎসর বয়সে মীরার মানব-পাঁতির মৃত্যু ঘটে। কিন্তু গারিধারী 
ছিলেন মীরার প্রকৃত পাঁত। মীরা আজীবন তাঁহার ধ্যান-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। 
গৃহকর্ম ও মানব-পাতির সেবাশশ্রুষান্তে তিনি দেব-পাঁতির অন[ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন। 
চিতোর প্রাসাদের অধিষ্ঠান্রী দেবী দুর্গা মাতার আরাধনা কারবার জন্য অনুরোধ 
করেন। কিন্তু, অকৃতকার্য হওয়ায় তাঁহার মাতার (মীরার শাশুড়ী) সহায়ে মীরার 
বিরদ্ধে নানা কুৎসা রটাইয়া দেন। রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ চিতোরের রাণা 
সঙ্গ ছিলেন রাজা ভোজের পতা। রাণা সঙ্গ মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার না 
করিয়া রাজপুতানার জঙ্গলে ও মরুভূমিতে ক্ষুৎপিপাসার্ত সন্তানাদর সাঁহত ভ্রমণ 
কাঁরয়াছিলেন। ভগ্নী উদা এবং রাজপাঁরবারস্থ অন্যান্যের মূখে যখন ঘাজা ভোজ 
(এই মিথ্যা সংবাদ) শ্নিলেন যে, তাঁহার রাণী মীরা গভীর রাত্রিতে মান্দর মধ্যে 
অন্য পুরুষের সহিত প্রেমালাপ করেন, তখন [তানি ক্রোধান্ধ হইয়া তরবারি হস্তে 
মীরাকে হত্যা করিবার জন্য Glo! পথে জনৈকা বাসী মহিলার অনুরোধে 
নিরস্ত হইয়া এই বিষয়ে সত্যতা নিরূপণের জন্য রাত্রির অপেক্ষায় রহিলেন। পূর্ববৎ 
প্রাণ-প্রিয় পাঁত গারধারীর চরণে আত্মনিবেদনে সহাহিতা হইলেন। রাজা ভোজ 
ভীষণ শব্দে দ্বার ভগ্ন করিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশপুর্বক দেখলেন, মীরা প্রেমভাবে 
বিভোর, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। দ্বার ভঙ্গের বিপুল ধরনিতেও মীরার ধ্যান ভঙ্গ 
হইল না। এই স্বগঁয় দৃশ্য দর্শনে রাজা ভোজ, তাঁহার মাতা ও ভগ্নী এবং রাজ 
অন্তঃপ্ুরের মহিলাগণের ভুল ভাঙ্গিল। তাঁহাদের মমন্তুদ অনুশোচনা আিল। 
রাজা ভোজ একটা পৃথক্‌ নুতন মন্দির মীরার জন্য নির্মাণ করাইয়া মীরাকে স্বীয় 
সাধনভজন লইয়া থাকবার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে 
সাধিকার স্বাধীনতা ও সাধনে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ কাঁরলেন। 

মানব-পাঁতকে অস্বীকার না করিলেও তাঁহার দেব-পতি শ্রীকৃষ্ণের প্রাত মরার 
হৃদয়ভরা অনুরাগ ছিল। রাত্রিতে যখন সমগ্র জগৎ নিস্তব্ধ ও HAPS হইত তখন 
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মীরা জাগ্রতা থাকিয়া স্বরচিত ভজন গাইয়া সমস্ত রজনী কাটাইতেন। একদিন 
[তান গাঁহতোছলেন__ 
মেরে তো িরিধর গোপাল দা ন কোই। 
মাতা ছোড়ী, পিতা ছোড়ে, ছোড়ে সগা সোই ॥ 
সাধ; সংগ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোই। 
সন্ত দেখ দৌড় আই জগত দেখ রোই। 
প্রেম আঁস্ট ভার ভার অমর বেল বোই॥ 
মারগমে তারণ লে সন্ত নাম HSI 
আন্ত সদা শীঘপর নাম হদে হোই ॥ 
অবতো বাত ফৈল গই, জানৈ সব কোই। 
wat মীরা লাল গাঁরধর হোনী স হোই॥৮ 
অন্দবাদ_গারধর গোপালই আমার পতি, অন্য কেহ নহে । আমি মাতা, তা, 
ক ও সঙ্গী সমস্ত ত্যাগ কারয়াছ। সাধদদের সঙ্গে বাঁসয়া আম লোক-লজ্জাও 
ছাঁড়য়াছ। সাধদুদর্শনে আম দোঁড়য়া আসতাম, কিন্তু সংসার দেখিলে কাঁদতাম। 
COR, সেচন FIFA আম অমর প্রেম-তর্‌ সৃষ্টি ও সমৃদ্ধি কারয়াছি। অন্বেষণে 
ফলে সাধ; (OG) ও তংপ্রদত্ত নাম (মন্দ) পাইয়াছ। গুরু; শিরোপার আছেন, আর 
ঈশ্বরের নাম হৃদয়ে সদা ধৰানত হইতেছে। দাসা মীরা গগাঁরধর লালের চরণে জীবন 
উৎসর্গ কাঁরয়াছে। লোকে ক বলে তাহাতে মীরার fee যায় আসে ATI 
মীরা ছিলেন কবার, নানক ও তুলসাদাস প্রমূখ মধ্যযুগীয় মহাপরুষগণের 
সমসামায়ক। SEMI নিকট মীরা মন্তদশক্ষা লাভ করেন। গুরু লাভের পর 
খুলিয়া বায়। 
সাধন-ভজনের স্নীবধা ও স্বাধীনতা পাইয়া মীরা নবানার্মত মান্দরে তাঁহার 
পরমাপ্রয় গারধারীর উপাসনায় আত্মহারা হইলেন। তাঁহার অপূর্ব ভজন ও অসাধারণ 
ভগবন্ভান্তর সংবাদ চারি দিকে প্রচারিত হইল। দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট আকবর 
ও তাঁহার বিখ্যাত গায়ক তানসেন মীরার ales ভজন শ্রবণাগ্রহে ছদ্মবেশে চিতোরে 
মীরার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মেবারের রাণা ও দিল্লীর মোগল সম্রাটের মধ্যে 
তখন ভীষণ বিরোধ চাঁলতেছিল। সাধারণ বেশে আসলে সম্রাটকে প্রাণ হারাইতে 


/ 


মীরাবাই ১৫ 


হইবে। তাই আকবর ও তানসেন ছদ্মবেশে আসিলেন। আকবরের মাতা ছিলেন 
হিন্দ রমণী এবং আকবর নিজেও TTA সরস্বতী প্রমুখ বহু হিন্দ 
সাধুর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাই হিন্দ; সাধুর প্রাত তাঁহার weld 
শ্রদ্ধা ছিল। ছদ্মবেশী আকবর “ও তানসেনের অনুরোধে মীরা ভজন গাহিলেন_ 
প্যারে দরশন দিজ্যো আয়, তুম্‌ বিন্‌ রহো ন যায়। 
জল বিন কমল চন্দ বিন রজনন, এ সে তুম্‌ দেখ্যা বিন সজনী । 
আকুল ব্যাকুল fea; রৈন দিন, বিরহো কালিজো খায়॥ 
দিবস ন ভুখ নীদ+ নাহ রৈনা, GACT কথন ন আবৈ বৈনা। 
কহা Fy কছ; কহত ন আবৈ, মিলকর তপত Taran 
কেণ্যা তরসাবো অল্তরযামী, আও নিলো রুপা কর স্বামী। 
মীরা দাদী জনম জনম কাঁ, পড়ি তুম্‌হারে পায় ॥ 
অন[বাদ-হে প্রিয়! আইস, দর্শন দাও। তোমার বিরহে আর থাকা যায় না। 
জল ব্যতশত কমল এবং চন্দ্র ব্যতীত রাত্রি যেমন হে বন্ধ! তোমা ব্যতীত Mine 
তদ্রুপ | আকুল ব্যাকুল হইয়া রাতদিন ফারিতোছি, বিরহ-জৰালা কাঁলজা ক্ষয় কারতেছে। 
দিবসে আমার ক্ষুধা নাই, রাত্রিতে নিদ্রা, নাই, আর মুখে কথা আসতেছে না। 
কাহাকেও fae বলিতে ইচ্ছা করে না। হে প্রিয়, মিলন দয়া আমার হৃদয়ের তাপ 
awe! হে অন্তৰ্যামী, আর কেন কষ্ট দাও? হে স্বামন্‌! কৃপা কাঁরয়া আমার 
সাথে মিলিত হও। মরা জন্মে জন্মে তোমার দাসী ও চরণে আশ্রতা। 
মীরার 'দিব্যভাবপূর্ণ সঙ্গীত আকবরের হৃদয় দ্রবীভূত কাঁরল। [তান সম্রাটের 
অভিমান ত্যাগ করিয়া মীরার চরণতলে লঃুটাইয়া পাঁড়লেন এবং তাঁহার FLAT 
মান্তাহার গগাঁরধারীর চরণে সমর্পণ কারিলেন। মীরা প্রথমে উত্ত উপহার গ্রহণে 
স্বীকৃতা হন নাই; কিন্তু পরে যখন সম্রাট তাঁহাকে ব্যঝাইয়া বললেন যে, ইহা তাঁহার 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় 'গাঁরধারীর শ্রীচরণের শোভা বর্ধন করিবে তখন, তান সম্মত 
হইলেন। 
পর দিবস মন্দিরে ম্ক্তার হার দেখিয়া সকলেই ব্যীঝতে পারলেন, গতাঁদনের 
ছদ্মবেশী আগন্তুক আকবর ব্যতীত আর কেহ নহেন। উত্ত সংবাদ রাজা ভোজের 
কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত aS হইয়া মীরাকে তাঁর ভর্খসনাপন্বক বললেন, 
“তোমার অঙ্গ জনৈক মুসলমান স্পর্শ করিয়াছে। আমি আর তোমার মুখ দর্শন 
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কারিব না। তুমি নদীর জলে ডুবয়া প্রাণ বিসজ্জ'ন কর।, পাঁতভন্ত মীরা স্বামীর 
ভিরসকারে ব্যাথভা ও কষা না হইয়া সানন্দে পাঁতর আদেশ পালনে নদণীর দিকে 
চলিলেন। দেহের পতন হইলেই ত গারধারীলালের সাঁহত fale হইবেন এবং 
তাঁহার বিরহ-ব্যথার অবসান হইবে। এই ভাবিয়া নদীর অভিমুখে চালতে চালতে 
পথে মারা গান ধারলেন I 
PARA কারণ সব সখ ছোড়্যা, অব মোহি কেন্যা তরসাবোঁ হোঁ। 
বিরহ-ব্যথা লাগণী উর অন্তর, সো তুম আয় ব্যঝাবোঁ হোঁ॥ 
অনদবাদ-হে প্রয়! তোমার জন্য সব সখ ছাড়িয়াছি। এখন আমায় আর 


কেন কষ্ট দাও? িরহ-ব্যথায় আমার হৃদয় প্রপণীড়ত। তুমি আসিয়া হৃদয়ের সেই 
ব্যথা দুর কর। 


মীরা স্রোতাচ্বনীর সমীপবাঁতানী হইয়া নদণী-গর্ভে প্রাণত্যাগের জন্য উদ্যতা। ' 


“নন সময়ে গিরিধারাঁলাল পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে ধাঁরয়া বললেন, ‘আজ হইতে তুম 
মানব পাঁতর সম্পর্ক পারত্যাগ কর। ডুবিয়া aha কি দুঃখে? চল, একত্রে 
IFT যাই এবং তথায় আনন্দে বাস করি৷ এই বালয়া গাধার অন্তার্হত 
হইলেন। তাঁহার অমূৃতস্পর্শে মীরার ES হে প্রাণ সণ্টারিত হইল। তিনি 
বন্দাবনের অভিমুখে যাত্রা কাঁরলেন। পথ ও পাঁথপার্বস্থ কোন কিছুর দিকে তাঁহার 
দৃষ্টি নাই, সদা প্রিয়তমের চিন্তায় অন্তর্ম্খে ও প্রেম-বিহরল। মীরা বনন্দাবনের 
পথে উন্মাদনীর মত যাইতে যাইতে গান ধাঁরলেন।-_ 

মৈ'নে চাকর রাখোজী। 

চাকর রাখো, চাকর রাখো, চাকর রাখোজণ। 

চাকর রহাঁস্য বাগ বনাস; নিতি উঠি দরসন otter 

বনদাবনকী কুঞ্জগলিন্‌ মে তেরণ লীলা গাঁস:॥ 

হরে হরে সব বাগ বনাউ বিচ বিচ রাখিয়; বারণী। 

শামলিয়াকে দরসন পাঁউ oes কুস্মমমে সারণী। 

জোগাী আয়া জোগ করনকে তপ করনে ATTY 


মীরাবাই ১৭ 


অননবাদ_হে প্রভু, আমায় তোমার দাসী রাখ। তোমার ফুল বাগানের চাকর 
থাকিব এবং তোমার জন্য ফুলের মালা গাঁথব। রোজ সকালে তোমার দর্শন পাইব। 
বুন্দাবনের কুঞ্জপথে তোমার গান করিব। ফুলের বাগান রচনা কাঁরব এবং তন্মধ্যে 
কুঞ্জ রাখিব। শ্যামলর্উদ্যানে Spine পরিধান পরে শ্যামের দেখা পাইব। বুন্দাবনে 
যোগী আসলেন যোগ কারতে, সন্ন্যাসী আসিলেন তপ কাঁরতে এবং সাধ; আসলেন 
ভজন কাঁরতে। মারার সহিত প্রভুর গভীর প্রেম । রে হৃদয়! ধার. হও। প্রভুর 
সাক্ষাৎ তুমি পাইবে গভীর রাত্রে প্রেমনদীর তীরে। 

অতঃপর প্রেমতীর্থ বৃন্দাবনে আসিয়া মীরা গোপা-প্রেমের সাধনায় নিমগ্ন 
হইলেন। গভীর রাত্রিতে যখন জগৎ মোহনিদ্রায় অভিভূত তখন মীরা তাঁহার 
গাঁরধারী নাগরের জম্মূখে প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেন, আর গাঁহতেন-_'আঁখতে 
রহো গো নন্দদুলাল।' বৃন্দাবনে তখন প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য শ্রীরূপ 
গোস্বামী বাস কারতেন। ত্যাগ, তপস্যা ও পাশ্ডিত্যের গুণে তিনি তখন সমগ্র 
বৃন্দাবনে সংপাঁরচিত ও শ্রদ্ধাস্পদ। তিনি নারীমুখ দর্শন কাঁরতেন না। মীরা এই 
বৈফব তাপসের দর্শন প্রার্থনা কারলেন। শ্রীরূপ মীরার অনুরোধ রক্ষা কারতে 
স্বীকৃত হইলেন না। মীরা তাঁহাকে পত্রে জানাইলেন, “ঠাকুর, এখনও আপনি স্ী- 
RA ভেদ করেন? বৃন্দাবনধামে একমাত্র ASKS পুরুষ, আর সকলে প্রকাতি ॥ 
আপাঁন যাঁদ গোপ'ভাবে সাধন না করিয়া নিজেকে পুরুষ ভাবেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে 
আপনার থাকা উচিত নহে।” শ্রীরূপ মীরার পত্রপাঠে স্বীয় সংকীর্ণতা ব্যাঝলেন 
এবং মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহার বৃন্দাবনের উপস্থিতির 
সংবাদ চিতোরে আসলে মেবার এবং অন্যান্য স্থানের ভন্তগণ তাঁহার প্রেম-ঘন-তন্‌ 
দর্শন এবং তাঁহার প্রাণমাতান ভজন শ্রবণ মানসে বুন্দাবনে ছযাটলেন। এই সংবাদে 
বৃন্দাবনে মীরার নিকট উপাস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে সাদর অভ্যর্থনা করা হইলে 
‘তান মীরার কাছে ভিক্ষা চাঁহলেন। মারা তাঁহার ্বভাব-সুলভ মধুর কণ্ঠে উত্তর 
sian, ‘আমি নিজেই ভিক্ষক। আপনাকে আম কি ভিক্ষা দিতে পারি?’ 


নিবন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। মারা স্বামীর অপ্রত্যাশিত দর্শনে পরম etter 
২ 


১৮ সাধিকামালা 


হইয়া ভোজের পদতলে পাঁততা হইয়া চিতোরে যাইতে রাজী হইলেন। চিতোরে 
ফিরিয়া কিছুকাল বাস কারবার পরই তাঁহার পাঁতি-বিয়োগ ac তখন মীরার 
বয়স মাত্র তেইশ বংসর। ভোজের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা রতনাঁসং চিতোরের 
সিংহাসনে আঁধাষ্ঠত হইলেন। TT AAR মীরাকে ভীষণ নিযাতিত কাঁরয়া- 
ছিলেন। [তানি নানাভাবে মীরার জীবননাশের জন্য চে্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, ক্ষুদ্র মানুষ তাহার ক আঁনষ্ট কাঁরতে পারে? মরা 
সকল অগ্নি পরীক্ষায় অত্যাশ্চর্যভাবে উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার ভাষায় রাণার 
নির্যাতন ও প্রাণনাশের চেষ্টা নিম্নে বর্ণিত হইল * : 
সঁপি পিটারো রাণা ভেজে, মীরা হাত দিয়ো জায়। 
নূহায় ধ্যোয় জব দেখন লাগ’, সালগরাম গই পায় ॥ 
অনদুবাদ_রাণা সাপের ACTS (পেটরা) আমাকে 'দিয়াছিলেন। মীরা স্নান- 
ধ্যানান্তে উহাতে হাত fen দেখিলেন, সাপের পাঁরবর্তে শালগ্রাম পোবফমূর্তি)! 
রাণার নির্বাতনে যখন মীরা একান্ত আস্থির হইয়া উঠলেন এবং তাঁহার পক্ষে 
রাজপ্রাসাদে অবস্থান অসম্ভব হইল তখন 'তাঁন নিরুপায় হইয়া ভন্তবর তুলসদাসের 
নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়া নিম্নালাখত প্র লেখেন।__ 


ঘরকে দ্বজন হমারে জেতে, সবন উপাধি বড়াই। 

THAR অর; ভজন করত মোহি, দেত কলেশ অঘাই॥ 

বালপনেসে মীরা কীনা, গিরিধরলাল িতাই। 

সো তো অব Race aE tame’, লগন বারিয়াই॥ 

অন বাদ_আমার গৃহের স্বজনগণ আমার সাধু সংগে বাধা এবং আমার সাধন- 

ভজনে ক্লেশ দিতেছে। বাল্যকাল হইতেই গগারধর লালের সঙ্গে আমার মিতা 
হইয়াছে। তাঁহার সাহত আমার প্রেমবন্ধন এত সুদ হইয়াছে যে, এখন আর উহা 
ছন্ন করা যায় art 


তুলসাঁদাস মীরার এই পরের উত্তরে নিম্নালাখত জবাব দেন। একটা হিন্দী 
ভজনে জবাব fifa মূল ভজনটা এখানে দেওয়া হইল। 


যাকে প্রিয় ন রাম বৈদেহণী। 
তাঁজয়ে তাহি কোটা বৈরণ সম যদ্যপি পরম সনেহি॥ 


মীরাবাই ASS 


ত্যজো পিতা প্রহনাদ, বিভীষণ বন্ধু, বরত অহতারী। 

বলি গর; ত্যজ্যো, কান্ত ব্রজবাপিতনি, ভয়ে মদমত্গলকারী॥ 

নাতে নেহ রামসোঁ মনীয়ত AT WAS জহাঁ লৌ। 

অংজন কহা আঁখ TH ফুটে বহ্মতক কহোঁ কহাঁ লো ॥ 

তুল দো সব vite পরম হিত পজ্য প্রাণতে প্যারো। 

জাতে হোয় সনেহ রামপদ এতো মতো হমারো 

অনুবাদ রাম ও Carat (সৌতা) যাঁহাদের প্রিয় নহেন, তাঁহারা পরম স্নেহময় 

হইলেও তাঁহাদগকে কোটী বৈরীর মত ত্যাগ করিবে। ঈশ্বরের জন্য প্রহনাদ পিতাকে, 
বিষণ ভ্রাতাকে, ভরত মাতাকে, বাল গুরুকে এবং ব্রজবাঁণতাগণ স্বামীগণকে ত্যাগ 
কারয়াছলেন। তাঁহাদের আচরণ নিজেদের ও জগতের মত্গলকর হইয়াছে। একমান্র 
ঈশ্বরের সম্পকেহি আত্মীয়-স্বজনগণ শ্রদ্ধা ও ভান্তর পান্র। যে অঞ্জন বা চশমায় 
দৃচ্টিশান্তর হাস হয় তাহা পাঁরয়া লাভ fe? আমার ইঙ্গিত alae লও 1 গারধারীই 
তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ও পুজ্যতম। যাহাতে তাঁহার চরণে Vis হয় তাহাই কারিবে। 
ইহাই আমার মত। 


তুলসীদাসের পত্রের মর্ম ব্ঝিয়া মীরা সংসার ত্যাগের সংকল্প কাঁরলেন। 
একদিন শুভ মুহূর্তে রাজকুমারী রাণী মীরা প্রাসাদের সুখ চিরতরে বজন কাঁরয়া 
শিরিধারীর উপর সম্পূর্ণ নিভররপূর্বক পথের ভিখারণী, সন্্যাঁসনী সাঁজলেন। 
মীরার শেষ জীবন বন্দাবনধামেই আতিবাহিত হইয়াছিল। তানি বৃন্দাবনে সন্ন্যাসনী- 
জীবনের IPs অম্লান বদনে সহ্য করিয়া দিবারান্র fe কারিয়া তাঁহার পপ্রয়তমের 
ভজনারাধনায় কাটাইতেন মীরার নিম্নোক্ত সঙ্গীত হইতে তাহার ASM পরিচয় 
পাওয়া যাইবে | 


হের মৈ'তো প্রেমদিবানী, মোরো দ'রদ ন জানৈ কোর । 
সলা উপর সেজ হামারী, কিস্‌ বিধ্‌ সোণা হোয়॥ 
গগন-মণ্ডল পর সেজ পিয়াকী কিস্‌ fer মিল্‌না হোয়। 
ঘায়লকণ গত ঘায়ল জানৈ, কীজিন্‌ লাগী হোয়। 
জোহরণগত জৌহরী জানে, কীঁজন্‌ জৌহরী হোয় ॥ 
wast মারী বন বন ডোলঃ, বৈদ মিল্যো নাহি কোয় ৷ 


% মারাকী প্রভু পাঁড় মিটে জব, বৈদ সাঁবিয়া হোয়। - 
মৈ’ বিরাহ ন teat জাঁগড, জগর সব সোয়ে রী আলী॥ 
বিরহি ন বৈবী রংমহলমে, মোতিয়ন কীলড় পোয়ে। 
॥ এক বিরাহ ন হম Gat দেখ, অদ্যবন মালা পোয়ে॥ 
তারা গন গন রৈন বিহানী, সুখকন ঘড় কব আওয়ে। 
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, দলকে free ন জাওয়ে ॥ 
অনদবাদ_সখি আম প্রেমে পাগল, আমার ব্যথা কেহ জানে না। আমার শয্যা 
শুলের উপর, তাহাতে রুপে শোয়া যার? আর আমার প্রিয়ের শয্যা গগনমণ্ডলে। 
FUR তাঁহার wet কির্‌পে মিলন সম্ভব? আহত wet ঠিক্‌ ঠিক্‌ অন্য 
আহতের কষ্ট slate পারে। জহুরাঁই জানে কিরূপে Gaal হইতে হয়। প্রাণের 
ব্যথায় অস্থির হইয়া আম বনে বনে ঘ্দারতেছি। কিন্তু এই ব্যথার বৈদ্য পাই নাই। 
গারধর লাল ain বৈদ্যরূপে উপস্থিত হন তাহা হইলেই মীরার এই ব্যথার অন্ত 
হইবে। হে সখা, এখন সমগ্র জগত নাদ্রত, একমাত্র বিরাহণণী মশরাই জাগ্রতা। 
আর এক বিরাহণী আছেন নি রণগমহলে জাগিয়া মার মালা গাঁথিতেছেন। Ferg, - 
বিরাহণী মীরা বসিয়া বিরহাশ্রুর মালা গাঁথতেছে। আকাশের তারা গ্ণয়া afer 
| আমি সমস্ত রাত্রি কাটাই 'প্রয়-মিলনের অপেক্ষায়। গারধর নাগরই মীরার প্রভু। 
প্রভুর দর্শনেই মীরার সব দুঃখ অবসান হইবে। 
বন্দাবনে মীরা শ্রীরাধাপ্রমূখ গোপিকাগণের মত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে তন্ময় 
থাকতেন। দিবারাত্রির পার্থক্য তাঁহার নিকট অন্তাহ্ত হইয়া ছিল। তাঁহার নয়ন- 
যুগল গিরিধর লালের দর্শনেই fe থাঁকত। প্রেমীবহবলা ও নৃত্/রতা মীরার 
মধ্যে ভন্তগণ অনেক সময় গারধর লালকেই দোখতেন। মীরার হৃদয়-মন তাঁহার 
প্রয়তমের অন্তরে চিরতরে নিমজ্জিত হইয়াছল। এই অবস্থাকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে 
মহাভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণ. বিরহে মীরা aie লোমকু্‌পে সমস্ত বৃশ্চিক-দর্পাদির 
RUT অন কাঁরতেন এবং শ্ীকফ-মিলনে তন প্রতি লোমকপে সংসারের 
সমস্ত সুখ উপভোগ কাঁরতেন। এই অবস্থায় দেহ বেশ দিন থাকে না। মীরারও 
তাহাই হইল। [তিনি গারধর লালের জন্য আকুল হইলেন।  মহািলনের শুভ 
দিবস সমাগত হইল। Tiss আর আনন্দের সীমা নাই। গৃহ-যান্ীণ প্রবাসীর ন্যায় 
মারাবাই সংসার-বিদেশ' হইতে স্বদেশে যাইবেন। Sin eons 
SIE 


মীরাবাই OT ae 


লইলেন। feta নীরবে মীরা সশরীরে [গাঁরধরের afete মালিতা হইলেন। 
পরাদন প্রাতে দেখা গেল, মীরার ওড়নাখাঁন দ্বারা গারধরের AIO’ আবৃত! সমদদ্রের 
জল সমুদ্রে মিশ্রিত হইল। \ 
নিরন্তর সপ্রেম সাধনার জহলন্ত Tw ছিলেন মীরাবাই। তান কান্তভাবে 
কৃষ্ণভজন কারিতেন। ইহা তাঁহার উল্লিখিত ভজনাবলী হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়। 
মীরার এই ভজনটাতে সাধনরহস্য সুব্যন্ড 
সাধন করনা চাহিয়ে FA, ভজন করনা চাহিয়ে। 
প্রেম লগানা চাঁহয়ে AGM, প্রীত করনা চাহিয়ে॥ 
নিত নহানসে হার মিলে তো, জলজন্তু হোই। 
ফলমূল খাকে হাঁর সিলে' তো, AIHW বাঁদরাই ॥ 
ant পুজনসে হার {লে তো, বহত মগ অজা। 
val ছোড়ন্‌সে হার নিলে তো, বহত 'রহে হ্যায় খোজা ॥ 
দুধ শিনেসে হার মিলে তো, বহুত বৎস বালা। 
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে নাহি মিলে নন্দলালা ৷ 
অনুবাদ_সাধনা ও প্রেম থাকিলেই ঈশ্বর FAS নিত্য স্নানে বাঁদ হার 
[মালত তবে জলজন্তুগণ তাহাকে পাইত। ফলমূলাহারে যাঁদ হার ালিত তাহা 
হইলে বাঁদর ও বাদুড় প্রকৃত ভন্ত হইত। তুলসী বক্ষ ও প্রস্তর ভজন দ্বারাই 
যাঁদ হাঁর পাওয়া যায় তবে আম তাহাও করিতে পারি। তৃণ-ভক্ষণে ata যাঁদ 
মলিত তবে ছাগল ও হাঁরণই পরম SE হইত। পত্নী-ত্যাগই যাঁদ হাঁরলাভের উপায় 
হইত তবে খোজারা তাকে পায় না কেন? দুগ্ধ-পান কাঁরলে যাঁদ ঈশ্বর দর্শন সম্ভব 
হইত, তবে শিশুগণই তাঁহাকে পাইত। মীরাবাই বলেন, সাধনার সাঁহত প্রেম সংযত 
না হইলে ঈশ্বরপ্রাপ্ত অসম্ভব। প্রেম ব্তদত সাধন ভজন নিরর্থক ও নিষ্ফল । 
পদুলক দেখা যাইতেছে। ভজনের আর বিরাম নাই। গভীর রাত্রি অবধি সাধভন্তগণ 
মীরার প্রেমাশ্রুপূর্ণ ভজন-শ্রবণে আত্মহারা ছিলেন। তাঁহারা রাত্রিতে বিদায় 


পানাহার ত্যাগিনী যোগিনী থেরেসা নিউমানের অনুরূপ অদ্ভূত অবস্থা বিংশ 


যোগানন্দ ১৯৩৫ খতীঃ আমোরকা হইতে ভারতে 


কোনারস্রিউথ গ্রামে নিউমানের Be অবস্থা meats তাঁহার আত্মজীবনী” ৩১শ 
অধ্যায়ে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন। ফ্রেডারক রিটার ভন লামা? নিউমান সম্বন্ধে 


ইংরাজিতে দুইখান বই লিখিয়াছেন। ১১৪৫ 


উপায়ে তাঁহার অপপপ্রত্যত্গাঁদির FAMERS সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ১১২৩ খুগঃ 
হইতে তানি একেবারে পানাহার ত্যাগ করিয়াছেন। রোজ সকালে ৬টার সময় টাকার 


*স্বামী যোগানন্দ প্রণণত Autobiography of a Yogi নিউইয়র্ক 


ফিলজফিক্যাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত 


f Therese “Neumann : A Stipmatist of our Day এবং 
Further Chronicles of, Therese Neumann. উভয় গ্রন্থ ফ্রেডারিক 'রিটার 
ভন লামা arte) প্রকাশক-_ ব্রুস পাবলিশিং কোম্পানী, মিলওয়ান্কু। 


থেরেসা নিউমান ২৩ 


আকারে কাগজের মত পাতলা চাউলের Tl এক টুকরা "তান প্রসাদরুপে গ্রহণ 
করেন। ১৯২৬ ais নিউমানের মস্তকে, বক্ষে ও হস্তপদে বিশ ices ন্যায় 
ক্ষত প্রথমে দেখা দিল। প্রত্যেক agar [তানি iota শাবিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত 
হন। ‘তান তাঁহার গ্রামের প্রচলিত জার্মাণ ভাষাই জানতেন। ivy শুক্রবার 
যখন ‘তান উপরোন্ত ব্যাবস্থা লাভ করেন তখন তিনি প্রাচীন আরামাইক ভাষার 
কথা বলেন; কখনও বা হিব্রু, কখনও বা গ্রীক SAAS কথা বলেন। 

কয়েকবার তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের অধীন হইতে হইয়াছিল। একটাঁ 
প্রোটেষ্ট্যাণ্ট জার্মাণ সংবাদপত্রের সম্পাদক ডাঃ ক্রিটজ গার্লক কোনারসারিউথ গ্রামে 
‘ক্যাথালক SU SU জানিতে যান! feta নিউমানের অবস্থা দর্শনে বাঁদ্মিত 
ও দমূদ্ধ হন এবং তাঁহার জীবন? লিখিয়া প্রকাশ করেন। স্বামী যোগানন্দ ১৯৩৫ 
ects sud জুলাই ব্যাভেবিয়ার অন্তর্গত কোনারস্যারউথ নামক গণ্ডগ্রামে যাইয়া 
দেখেন, ?নিউমানের কুটাীরের দ্বার রুদ্ধ । কুটীরটন পাঁরচ্কার পাঁরচ্ছন্ন, পার্শ্বে একটা 
ছোট ক্‌প ও চার দিকে কয়েকটা ফুল গাছ। প্রীতবেশশর নিকট জানিলেন, নিউমান 


গৃহে যান। bre তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা কারলেন। নিউমানের “নিকট 
ভারতীয় দর্শকের আগমন সংবাদ প্রোরত হইল। {তান উত্তর পাঠাইলেন, 'যাঁদও 
শপ আমাকে কাহারো সপে দেখা কাঁরতে নিষেধ করিয়াছেন তথাপ ভারতীর 
সাধুর সাহত আমি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ কারিব।' উর্জের গৃহের টিবতলে যোগানন্দজী 
যাইয়া অপেক্ষা কাঁরতোঁছিলেন, এমন-সময় নিউমান হানিমখে উপস্থিত হইলেন। 
তাহার পাঁরধানে কাল গাউন ও মাথায় সাদা BMT, মুখে অপর প্রশান্তি ও আনন্দ । 
যাঁদও তখন তাঁহার বয়স ছিল৷ ৩৭ বংসর তথাপি তাঁহাকে খ্রব তরুণী দেখাইতোঁছল; 
Pore লালিত্য ও WAT TIS! দেহ দ্বাস্থ্যবান ও পারপন্ট, গণ্ডদেশ 
দ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের মত রঙিন ও Ce! 

অধ্যাপক Bae দোভাষীর কাজ কাঁরলেন। fata হিন্দ সাধ এইবার 
প্রথম দোঁখলেন। হিন্দ; সাধু দয়া তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দের সামা রাহ না। 
স্বামী যোগানন্দ জজ্ঞাসা কাঁরলেন; “আপা কি কিছ পান বা আহার করেন নাঃ: 
দনউমান। উত্তর দিলেন, 'না। - আম কিছুই পানাহার কার, না) মার সকালে এক 
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কর চালের রী (একটা টাকার আকানে প্রসাদর্পে-বাই। নিবেদিত না হইলে 
তাহাও গলাধঃকরণ কারিতে পারি না।” SIN দ্বাদশ বৎসর পানাহার ব্যতীত 
কিরুপে বাচিয়া আছেন? উত্তর “আমি ঈশ্বরের আলোকে জণীবতা আছি। ভাইস 
আব ই টন কর সাহা 


০ A leer নাত কার নন | 


পেটটা সংকুচিত হইয়াছে। তিনি মলমন্রও ত্যাগ করেন না। তাঁহার গান্রচর্ম কোমল 
ONE এবং উহা হইতে ঘর্ম নিত হয়।” 
নিউমানের দুটা ভ্রাতা বলিলেন, তাহাদের ভগ্না রাত্রিতে মা দুই এক ঘণ্টা 


১ থেরেসা নিউমান ২৫ 


গাছের যত্ন করেন। তাঁহার নিকট পাঁথবীর নানা স্থান হইতে ক্যাথলিক সাধুগণ 
ও ভন্তগণ পত্র লেখেন। তিনি পত্রের উত্তর যথাসাধ্য দেন। অনেকে স্ব স্ব রোগা- 
রোগ্যের প্রার্থনা জানাইয়া কঠিন রোগ হইতে 3S হইয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
ফাঁডন্যাণ্ড বলিলেন, নিউমান অপরের রোগ স্বীয় শরীরে লইতে পারেন। এইরুপে 
তিনি ay আশীর্বাদপ্রার্থীকে রোগমুত্ত করিয়াছেন। প্রার্থনা দ্বারা তান রোগীকে 
TUTE কারতে পারেন। স্থানীয় একটা যুবক সন্ন্যাসী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে 
ছিলেন। তান হঠাৎ গলরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। নিউমান প্রার্থনার বলে 
Ge বুবকের গলরোগ স্বীয় দেহে টানিয়া আনেন। তখন হইতেই তান পানাহার 
ত্যাগ করিয়াছেন। নু 

নিউমানের প্রাত্যাহক ভাবাবস্থা-দর্শন মানসে শত শত, সহস্র সহস্র দর্শনার্থাঁ 
নানা দূর দূর স্থান হইতে শুক্রবার কোনা'রস্‌রিউথ গ্রামে উপাস্থত হন। এই জন্য 
স্থানীয় গিজার পাদ্রীর অনূমাত লইয়া দর্শন কারবার নিয়ম করা হইয়াছে। তাঁহার 
কুটীরের একাংশ মোটা কাচ-নার্মত। পর্যাপ্ত AATF গৃহে আনার জন্যই উক্ত 
ব্যবস্থা। স্বামী যোগানন্দ শুক্রবার কক্ষে প্রবেশ কাঁরয়া দেখেন, নিউমান শুভ্র 
পোষাকে শয্যায় শায়তা। তাঁহার চক্ষদ্দ্বয়ের নিম্ন পাতা হইতে এক ইণ্চি 
পাঁরসর qe ক্ষীণভাবে বহিতেছে। দৃষ্টি ভ্রুযুগলমধ্যে নিবদ্ধ, ভাবাবস্ট। 
মাথায় যে সাদা কাপড় জড়ান ছিল তাহা 'কণ্টকময় মুকুট পাঁরধানের ক্ষত' হেতু 
রন্ডাসন্ত। webs বক্ষের এক পার্শ্বে বিশ শতাব্দী পূর্বে এক অসদ্র-স্বভাব সৈন্য 
বর্শা বিদ্ধ করির়াছিল। সেইরূপ ক্ষত নিউমানের বক্ষপার্শ্বে হওয়ায় তাঁহার সাদা 
পোষাকেও রক্তের দাগ লাগয়াছে। তাঁহার হস্তদ্বয় মাতৃভাবে প্রসারিত, মুখ প্রসন্ন 
ও জ্যোতিম্ময়। তিনি বিদেশী ভাষায় অস্পষ্ট ভাবে যোগনেত্রে দষ্ট ব্যান্তাদগকে 
{ক যেন বালতেছেন। কথা বাঁলবার সময় তাঁহার ওষ্ঠাধর যন্ত্রণায় ব্যাথত ও কাম্পত। 
উপহাসকারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে ALS ভারী ব্লুশটী বহন কাঁরলেন। এই দৃশ্য তান 
ধ্যাননেত্রে দৌখতোঁছিলেন। হঠাৎ BOM ভারে LI ভূপাতিত হইলেন। ইহা 
দর্শনে ব্যাথতা ও শাঁঙ্কতা হইয়া TSA” মাথা তুলিয়া বালিশের মধ্যে মুখ 
aie তংপরে তাঁহার দর্শন অন্তহিতি হইল। খত্রীষ্টের শেষ আহার, হইতে 
আরম্ভ কাঁরয়া মৃত্যু ও কবর দেওয়া পর্যন্ত সকল দশ্যই নিউমান ভাবচক্ষে প্রাত 
সপ্তাহে দর্শন করেন। ব্রজগোপাগণ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান কাঁরয়া বেমন দেহে ও মনে শ্রীকৃষণ- 
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ভাবে রুপায়ত হইতেন, সেন্ট ফ্রান্সিস, সেন্ট ক্যাথারাইন এবং থেরেসা নিউমানও তদ্রুপ 
খনীষ্টের ধ্যানে তদাকারে আকারিত 'হন। ইহা শাল্রসম্মত, অবিশ্বাস্য নহে। 
আধ্যাত্মিক রহস্য বৈজ্ঞানিক রহস্য অপেক্ষা আরও অদ্ভুত, আরও forme, 


| 


পঞ্চম মাণ 


অধোৱয়ণি দেবী 


দক্ষিণেশ্বরের দুই তিন মাইল উত্তরে গঙ্গার পূর্ব তীরে কামারহাটা গ্রাম । 
তথায় কলকাতার WAIN পল্লারটগোবিন্দ চন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রাতাষ্ঠত, দেবোদ্যান 
ও রাধামাধব মান্দর। GE মান্দরের পূজারী ছিলেন কামারহাটীর নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ 
কাশীনাথ ভট্টাচার্যের পত্র নীলমাধব। নীলমাধবের গৃহ মান্দরের অদূরে অবাষ্থিত। 
গোবিন্দ দত্তের দেহত্যাগের পর তাঁহার বিধবা পত্নী এই দেবোদ্যানে অধিকাংশ সময় 
বাস কাঁরতেন। নাীলমাধবের {বিধবা ভগ্নী অঘোরমাণর সহিত দত্ত-পত্নীর গভীর 
প্রীত ছিল। অঘোরমণির জন্ম হয় আন্দাজ ১৮২২ ze এবং বিবাহ হয় সম্ভবতঃ 
১৮৩১-৩২ Ais .নয় দশ বৎসর বয়সে। তখন বাল্যাববাহ প্রচালত। তাঁহার 
মবশহুরবাড়ী ছিল ২৪ পরগণা জেলার বোদড়ার অন্তর্গত পাইগহাটা গ্রামে। তান 
তের চৌদ্দ বংসর বয়সে বিধবা হন। বিবাহের সময়েই পাঁতিদর্শন ও *বশন্রগহে 
গমন প্রথম ও শেষ বার। 

বালাবধবা 'অঘোরমাঁণ ততদিন কেশদাম ফৌলতে পারেন নাই যতাঁদন মাতা- 
পিতা জশীবিত ছিলেন। তাহার পরই উজ্জল শ্যামবর্ণ বালিকা ব্ুহ্ষচারণীর মত 
ম্শ্ডিতমস্তক হন। *বশনর-বাড়ী হইতে প্রাপ্ত কিছু ধানজাঁম বিক্রয় কাঁরয়া {তান 
কয়েক শত টাকা পান। এই টাকার কোম্পানি কাগজ করিয়া দত্তাগন্নীর নিকট গাঁচ্ছত 
রাখেন।  পিন্রালয়েই বৈধব্যের বার তের বংসর কাটিল। এই সময় গঞ্গাস্নান, 
হারব্যান্ন ভোজন, ও পুজাপাঠাঁদতে অভ্যস্ত হইলেন। ঈ*বরচিন্তায় মন মাতিল। 
শবশদ্রবাড়ীর FACS আনাইয়া পিত্রালয়েই গোপাল-মন্তে দীক্ষিতা হইলেন। 
স্বগৃহের পারবেশ আর ভাল লাগল না। গোবিন্দ দত্তের ঠাকুর-বাড়ীতে প্রায়ই 
আসিতেন পুজা ও আরান্রকাঁদ দেখিতে এবং দত্ত-গৃহিনীর সহিত গল্প কাঁরতে। 
ঠাকুর-বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে থাকতে চাহিলে দত্তগৃহিনণ পরমানল্দে সম্মাঁত দিলেন। 
বোধ হয়, চাকরদের জন্য প্রথমে নির্মিত একতলার একটা ক্ষুদ্র কক্ষ অঘোরমাণর 
What নির্দিষ্ট হইল। এই কক্ষে অঘোরমাঁণ TRIN বংসরেরও অধিককাল, 
আন্দাজ ১৮৫২ হইতে ১৯০৪ LIST পর্যন্ত, কাটান। নিজের যে কয়েক শত 
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ঠা ছিল তহা হইতে মাসিক কয়েক টাকা সুদ পাইতেন। তাহাতেই দিন কাটাইতে 
হইত। হাটে এক সপ্তাহের তরাতরকারণ কিনিয়া রাখিতেন। আল, উচ্ছে ও মগের 
ডাল সম্ধ, আর ভাত ছিল mazar আহার বাগানের নারিকেল প্রস্তুত লাড় 
দ:ই-একটাী ও দুধে একট; রাত্রে খাইতেন। বাগানের গাছের LEAT পাতা, ডালপালা 
কুড়ইয়া তাহারই জালে ভাত রাঁধতেন। গোপালকে ভততরকা'রী নিবেদন করিয়া 
তাহাই প্রস্মদ-জ্ঞানে খাইতেন। কাঠ পাতা কুড়াইবার সময়ে একটি ছোট সুশ্রী ছেলে 


খাইতে দাও তাহাতে আমি বড় তৃপ্তি পাই।”% 


রমার বক্ষ গোবিন্দ দতের বৃহ: অলিক অন্দর নুর দেবা 
অবস্থিত, নিজান, নীরব। Sora দক্ষিণের তিনটা জানালা দয়া স্দর গণ্াদশন 


চন দার কাট দেও, IMENT, গার বালন মান্য ফাল তোলা, রাধা 
চন্দন বাটা প্রভাতি কাজ কিছু কিছ TACO | তদন্তে রান্না করিয়া গোপালকে 
ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতেন। তারপর একট; বাশ্রম কাঁরয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত জপে 
বাসতেন। বা সমাগমে মন্দিরে আরনিক দর্শন ও ভজন প্রবণ কারিতেন। নত 
আবার জপে বাসিতেন গভীর রাত্রি পর্যন্ত। এইরূপে ১৮৫২-১৮৮৩ ahs পর্যন্ত 
প্রায় ত্রিশ বংসর সাধিকার একটানা তপস্যা চালল। 


অবোরমণি দেবী ২৯. 


১৮৮৪ WUE অগ্রহায়ণ । আকাশ পাঁরচ্কার ও উজ্জ্বল ৷ নাঁতশীতোফ 
হেমল্ত। অঘোরমাঁণ 'গোবিন্দ দত্তের বিধবা পত্রী ও অন্য এক রমণীর সাঁহত 
শ্রীরামকফদেবকে দেখিতে দক্ষিণেশ্বরে আসলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন তাহাদিগকে 
সাদরে স্বকক্ষে বসাইয়া ভন্তিবিষয়ক উপদেশ দেন ও ভজন গাহিয়া শুনান এবং 
পদনরায় আসতে বলিয়া বিদায় দেন। ফিরিবার সময় গিন্নী শ্রীরামকৃকে তাঁহার 
কামারহাটীস্থ ঠাকুর-বাড়ীতে পদধূলি দিবার জন্য নিমন্ত্রণ কারলেন। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ একদিন স্যীবধামত যাইবার প্রাতশ্রাত দিলেন। ইহাই শ্রীরামকৃফকে অঘোরমণির 
প্রথম দর্শন। ইহার অল্প দিন পরে জপ কাঁরতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসবার 
ইচ্ছা হইবামা্র অঘোরমাঁণ দই তিন পয়সার SS সন্দেশ [নিয়া লইয়া দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দৌখবামান্র বিয়া উাঠলেন_-“এসেছ, 
আমার জন্য (ক এনেছ দাও” অঘোরমাণ, বলেন, “আমি তো একবারে ভেবে অজ্ঞান, 
কেমন করে সে খারাপ সন্দেশ বার কার। একে কত লোকে কত ক ভাল ভাল 
জানিব এনে খাওয়াচ্ছে।” ভয়ে লজ্জায় কিছু না বলিতে পা'রয়া সেই ন্দেশগাীল 
বাহর কাঁরয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উহা মহানন্দে খাইতে খাইতে বাঁললেন, “তুমি 
পয়সা খরচ করে. সন্দেশ আনো কেন? নারকেল লাড়ু করে রাখবে। তাই দুটো 
একটা করে আনবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে__লাউশাকের চচ্চাড়, আলব- 
TAG দিয়ে সজনে খাড়ার তরকারা, তাই নিয় আসবে। তোমার হাতের রান্না 
খেতে বড় সাধ হয়।” অঘোরমাঁণ বলেন,.“ধর্মকর্মের কথা দুরে গেল, কেবল খাবার 
কথা হতে লাগ্‌লো। আমি GATS AT, ভাল সাধ দেখতে এসেছি। কেবল 
খাবার কথা বলেন।. আম গরীব কাঙ্গাল লোক। এত খাবার কোথায় পাব? দুর 
হোক, আর আসবো না। কিন্তু যাবার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানের চৌকাঠ যেমন 
পোঁরয়োছ এমনি যেন পেছন থেকে তিনি টানতে লাগলেন। কোন মতে এগুতে 
আর পারি না! কত কোরে মনকে বুঝিয়ে টেনে ‘চড়ে তবে কামারহাটী Pia” 
ইহার কয়েক দিন পরেই আবার অধোরমাঁণ চচ্চড়ি রাধিরা হাতে লইয়া তিন মাইল 
হাঁটিয়া পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ববৎ আনীত খাবার 
চাহিয়া খাইলেন এবং ‘আহা কি রান্না! যেন সুধা, সুধা! বালয়া আনন্দ কারলেন। 
তাহা দেখিয়া অঘোরমাঁণর চোখে জল আসিল ৷ তানি ভাবিলেন, ‘আমি গরীব কাঙ্গাল 


Ft ভাবে হলিডে তারপর অফোরসা সাহে ভয় বি 


রি তে থকে ালগোগাল cater হাড়ে কাত হইল। 
মণির মুখপানে চেয়ে বললেন, “মা, ননী দাও।' গোপালের কি রূপ, আর কি 
চহান! অঘোরমণি তাহা দেখিয়া শিয়া একেবারে চমংকৃতা হইয়া চীৎকার করিয়া 
কাঁদয়া নি aT মোক ছিল না, চে সে উচ্চ চাকার লোক টা 
SIMS | অঘোরমাণ কাঁদিয়া গোপালকে বাললেন, “বাবা, আমি দখিনা, কাঙালিনশ। 
সা ওয় নার কোথায় গান বাবা" কান 
হা রকম লে, যাতে দাও তখন অর ক চোদে 


ETON উড 
*স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শরীশ্রীরামকফ-লীলাপ্রসঙ্গা' ORE, উত্তরা) 
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কাঁড়য়া লন, কাঁধে চড়েন, ঘরময় ST বেড়ান! সকাল হইতেই গোপালের মা 
পাগাঁলনীর মত Sioa দাক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গেলেন। গোপালও মায়ের 
কোলে মাথা রাখিয়া চাঁললেন। এক হাত গোপালের পাছায়, অন্য হাত গোপালের 
পিঠে দিয়া, বুকে ধরিয়া অঘোরমণি সমস্ত পথ চাঁললেন। পথে স্পষ্ট দেখিতে 
পাইলেন, গোপালের লাল টুকটুকে পা দুখানি তাঁহার বুকের উপর ঝ্ীলতেছে। 

সকাল বেলা সাতটা কি সাড়ে সাতটার সময় গোপালের মা কালা বাড়ীতে 
আসলেন। তাঁহার চেহারা এলোথেলো পাগলের মত। দুই OF, যেন কপালে উঠিয়াছে, 
আঁচল মাটীতে লুটাইতেছে, অন্য কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে ঢুকিয়া 
তিনি তাঁহার কাছে বাঁসয়া পাঁড়লেন। শ্রীরামকৃষ্ণও ব্রহ্গগোপালভাবে wigs হইয়া 
স্ষণকাল তাঁহার কোলে বাঁসলেন। গোপালের মা'র দুই OH CO তখন দরদর ধারে 
প্রেমাশ্রন পাঁড়তেছিল। তিনি যে ক্ষীর সর ননী আনিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের মূখে 
তুলিয়া খাওয়াইয়া ?দিলেন। ভাবাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ কারতে 
পারতেন না, কোলে বসা ত দূরের কথা। কিন্তু তাঁহার গরু ভৈরব ব্রাহ্মণীর 
যখন বশোদাভাব হইত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালভাবে তাঁহার কোলে যাইয়া বাঁসতেন। 
আর বাঁসলেন, এই অঘোরমণির কোলে । একট. পরে শ্রীরামকৃষ্ণের গোপালভাব কাঁমল 
এবং তিনি স্বীয় চৌকিতে যাইয়া বাসলেন। গোপালের মার সে ভাব আর থামে- 
না! আনন্দে আটখানা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া পাগলের মত ঘরময় নাচিয়া নাচয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া হাসিয়া সমবেত স্ত্রীভন্তদের বাঁললেন, 
“দেখ, দেখ, এ আনন্দে ভরে গেছে। ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে 
গেছে।' অঘোরমাঁণর যখন গোপাল দর্শন হইত তখন তান আর এক মানুষ হইয়া 
যাইতেন। চপল গোপাল কখনো বা শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গে মিশাইয়া গেলেন, কখনো বা 
উজ্জল বালকমৃর্তিতে অঘোরমাঁণর সঙ্গে ক্লীড়া করিতে লাগলেন। গোপালভাবের 
প্রবল তরঙ্গে ব্রাহ্মণী জগতের ও দেহের জ্ঞান হারাইলেন। 

এখন হইতে অঘোরমাণি সত্যই গোপালের মা" হইলেন। রমণী জননী 
হইলেন, নারীত্ব মাতৃত্বে পাঁরণত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণও অঘোরমণিকে গোপালের মা 
বালয়া ডাঁকতেন। কামারহাটী ফিরিবার সময় ভাবদষ্ট বালক গোপালও পূর্বের 
ন্যায় তাঁহার মায়ের কোলে চাঁপয়া চাললেন। ঘরে ফিরিয়া গোপালের মা পুর্বাভ্যাসে 
জপ কাঁরতে বাঁসলেন। কিন্তু গোপাল মায়ের সঙ্গে নানা রঙ্গ; নানা আবদার কাঁরিতে 
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লাগিলেন। সাধিকা শেষে উঠিয়া গোপালকে কাছে লইয়া তন্তাপোষের উপর বিছানায় 
শরন কাঁরিলেন। তিনি তজ্ভাপোষের উপর সামান্য ama শুইতেন, নরম “বছানা বা 
বালিশ তাঁহার ছিল না। গোপাল শুধু মাথায় শুইয়া খুৎ খু কাঁরতে লাগিলেন। 
অগত্যা ব্ৰাহ্মণী দ্বার বাম বাহনপার গোপালের মাথা রাখিয়া তাঁহাকে কোলের গোড়ার 
শোয়াইয়া কত কি বলিয়া দেবাশিশনুকে এইভাবে ভুলাইতে লাগিলেন, “বাবা! আজ 
এই রকমে শোও। রাত পোয়ালেই কাল কলকাতা গিয়ে যজ্রেশ্বরণ (গিন্নণর বড় 
মেয়ে) কে বলে তোর জন্য তুলোর বিচি ঝেড়ে নরম বালিশ কাঁরয়ে দেবো ।” অঘোরমাঁণ 
“RES রন্ধন Sham গোপালকে উদ্দেশ্যে খাওয়াইয়া পরে নিজে খাইতেন। oe 
ঘটনার পরাদন সকাল সকাল রাঁধরা সাক্ষাৎ গোপালকে খাওয়াইবার জন্য বাগান হইতে 
“ঢুক্‌নো কাঠ কড়াইতে গেলেন। গোপালও মায়ের সঙ্গে অঙ্গে আসিয়া কাঠ কুড়াইতে 
এবং TANNA আনিয়া জমা কারতে লাগিলেন | এইরুপে মায়ে পোয়ে কাঠ কুড়ান 
হইল। TAM সময়ও দুরন্ত গোপাল কখনো মায়ের কাছে বাঁসয়া, কখনো সারের 
পিঠের উপর পড়িয়া সব দেখিতে লাগিলেন, কত কি বললেন, কত fe আবদার 
কারলেন! দেবমাতাও কখন মিষ্ট বাক্যে তাহাকে শান্ত কাঁরলেন, কখন বা বাঁকলেন। 

একদিন গোপালের মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে গিয়াছেন এবং পদর্বাভ্যাসের 
বশে নহবতে বসিয়া নিয়ামত জপ সাংগ করিয়া প্রণামান্তে উঠিতেছেন। এমন সময় 
শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্চবটী হইতে তথায় আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি 
এখনও অত জপ কর কেন? তোমার ত খুব দর্শনাঁদ হরেছে।, এই বিষয়ে Tries 
কথাবার্তার পর গোপালের মা জপের মালা ও ঝদীল সব গঞ্গায় ফেলিয়া দদরাঁছিলেন। 
গোপালের কল্যাণের জন্যই তান জপ কাঁরতেন। অনেক দন বাদে আবার একটা 
মালা নিয়াছিলেন। গোপালের কল্যাণের জন্য সেই মালা চিরাইতেন। এখন হইতে 
'অঘোরমাণর জপতপ শেষ হইল। গোপাল তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার কারয়া 
বাঁসিলেন। গোপাল-ভাবতরঙ্গে তাঁহার নিয়ম নিষ্ঠাও ভায়া গেল। আর নিয়ম 
নিষ্ঠা রাখবেন িরুপেঃ গোপাল ত যখন তখন খাইতে চায়; আবার নিজে খাইতে 
খাইতে মায়ের মুখে at sie দেয়। তাহা ক ফোলিয়া দেওয়া যায়? আর ফেলিয়া 
দিলে গোপাল যে কাঁদে! শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় অঘোরমাঁণ alae, ‘নবান-নী'য়দ- 
শ্যাম-নীলেন্দীবরলোচন* শ্রীকৃষ্ণ গোপালরুপে তাঁহার সঙ্গে লীলা কাঁরতেছেন। 
RAL অনবরত দুই মাস কাল গোপালরুপী Alpes দিবারান্রি বুকে fend 
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করিয়া ব্রাহণী এক সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন! এইরূপ Here উপলা, এইরূপ 
দিব্য দর্শন কয়জন ভাগ্যবতীর হয়? শ্রীরামকৃদের বলিতেন, ‘কলিযুগে এরুপ 
দিব্য দর্শন হলে একুশ দিনের বেশী শরীর থাকে না; একুশ Tra পর শরীর 
RCM পাতার মত ঝরে পড়ে৷? গোপালের মার এইরুপ নিত্য দর্শন বাইশ বৎসর 
যাবৎ হইয়াছিল । 

দুই মাসের পর গোপালের মার দর্শনাঁদ পঢর্বাপেক্ষা অনেকটা কমিরা গেল। 
তবে একট; স্থির ভাবে বসিয়া গোপালের চিন্তা কারলেই পূর্ববৎ তাঁহার দর্শন 
পাইতেন। ইহাতে যেন কেহ মনে কাঁরয়া না বসেন, ইহার পরে তাঁহার কালে ভদ্রে 
কখন গোপালমার্তর দর্শন হইত। তাহা নহে। প্রত্যহ তিনি দুই দশবার গোপালের 
দর্শনাদ পাইতেন। যখনই গোপালকে দোখবার নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুল হইত তখনই ' 
তাঁহাকে দেখিতেন। আবার যখনই কোন বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার প্রয়োজন হইত 
তখনই গোপাল FALL সহসা আবিভূর্ত হইয়া সঙ্কেতে, কথায় বা হাতে নাতে 
দেখাইয়া মাতাকে এইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত কারতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গে বার 
বার মাশয়া যাইয়া গোপাল তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন, তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণ অভিন্ন ৷ 
গোপাল তাঁহার মানবী মাতাকে বুঝাইয়াছিলেন, ভন্তগণ ও তিনি অভেদ, ভন্ত ও 
ভগবান এক! একদিন খাইবার সময়ে অঘোরমাঁণ গোপালভাবে, গোপালপ্রেমে গদ্‌গদ্‌ 
হইয়া সমাগতা স্ত্রীভন্তাদগকে গোপালভাবে, নিজের হাতে ভাত খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। 
শ্রীরামপরের নিকটবতাঁ মাহেশে রথযাত্রা দেখতে যাইয়া {তানি সর্বভূতে গোপালের 
দর্শন পাইয়া আনন্দিতা হন। [তান বলতেন, ‘তখন রথ, রথের উপর জগন্নাথদেব, 
যাহারা রথ টানিতেছে সেই অপার জনসঙ্ঘ__সকলের মধ্যেই দেখলাম গোপালকে, 
গোপালই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া রাহরাছে মাত৷ কুরুক্ষেত্রে যেমন অজনের 
বিশ্বর্‌প দর্শন হইয়াছিল তদ্রুপ দর্শন মাহেশে অঘোরমাঁণর হইল। উন্নত সাধক 
ঘা সাধিকার সাধনার শেষে এই AS অন্দভূতি হয়। বৃন্দাবনের গোপাীদেরও 
সবভূতে শ্রীকৃষদর্শন হইয়াছিল। গোপালের বিশ্বরূপ দেখিয়া অঘোরমণি প্রেমোন্মত্তা 
ও বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইলেন। এই সম্বন্ধে তানি জনৈকা স্ত্রীবন্ধুকে বলোছিলেন, 
‘তখন আর আমাতে আমি ছিলাম না, নেচে হেসে কুরুক্ষেত্র করোছলেম ৷ 

একদিন দক্ষিণেশ্বরে গোপালের মা ও নরেন্দ্রনাথ স্বোমী বিবেকানন্দ) 
শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের সাঁহত গোপালের মার 
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পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে গোপালের মা নরেন্দ্রনাথের নিকট 
স্বীয় দর্শনাঁদির কথা বিবৃত করিয়া সরলভাবে জিজ্ঞাসা কারলেন, “তোমরা পণ্ডিত, 
বুদ্ধিমানূ। আমি দুঃখী কাঙ্গাল, কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। তোমরা 
বল, আমার এসব দর্শন মিথ্যা নয় ত?’ নরেন্দ্রনাথও বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়া বুঝাইয়া 
বাললেন, ‘না মা, তুমি যা দেখেছ সে সব সত্য ৷” নরেন্দ্রনাথের নিকট স্বীয় দর্শনাদ 
ৰণ নাকালে বন্ধা গোপালর, শ্রীভগবানকে পারায় দেখিতে লাগিলেন। নরেন্দরনাথ 
বঞ্ধার ভাবাবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহার অলৌকিক দর্শনাঁদির কথা শঢ়নিয়া অশ্রুজল 
সম্বরণ কারতে পারলেন না। 


স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্ত দেশ হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করেন তখন 
তাঁহার act শ্রীমতী সারা সি. বল, কুমারী জোসেফাইন ম্যাকলিয়ড এবং ভগ্নী 
নিবোদতা আসেন। গোপালের মা নিবোদতাকে যোঁদন প্রথম দেখেন সোঁদন স্বামী 
সদানন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাগবাজারের রাস্তায় উভয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়। 
গোপালের মা সদানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ও গুপ্ত, এটী কেরে? একি 
নরেনের মেয়ে যে তার সঙ্গে এসেছে?’ তখন ব্াহ্মণী নিবোদতাকে সম্লেহে MT 
কথা বাঁলয়া তাঁহার চিবুক ধাঁরয়া চুম্বন কারলেন এবং তাঁহার ডান হাত ধরিয়া চালতে 
লাঁগলেন। নিবেদিতা পরে বালতেন, ‘যখন গোপালের মা আমার চিব্যক ধাঁরয়া 
চুম্বন করিলেন আমার দেহ আনন্দে শিহারয়া উঠিল, রোমাণ্ট হইল। প্রাণে আনর্বচনীয় 
আনন্দের প্রবাহ বাঁহল, নূতন প্রেমরাজ্যে প্রবেশ কাঁরলাম। সকলের মধ্যে গোপালকে 
দোখয়া ব্ৰাহ্মণী সকলের স্নেহময়ী মাতা হইয়াছিলেন। মাতৃত্বই নিভ্কাম নিঃস্বার্থ 
স্নেহের অনন্ত উৎস। মাতৃত্বই হিন্দ; নারীর আদর্শ। মাঁহলাগণের সঙ্গে নিবোদতা 
একাদন কামারহাটীতে গোপালের মাকে দোখতে যান এবং তাঁহার কথায় ও আদরে 
বিশেষ আপ্যায়িতা হন। অঘোরমণি তাঁহার গোপালকে সোদন তাঁহাদের ভিতরেও 
অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের দাঁড় ধরিয়া সস্নেহে চুম্বন করেন, এবং নিজের বিছানায় 
সাদরে বসাইয়া মুড়ে নারিকেল লাড় প্রভাত যাহা ঘরে ছিল তাহা খাইতে দেন, 
এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার দর্শনাঁদর কথা কিছ কিছু বলেন। তাঁহারাও সামান্য 
আহার্য ভক্ষণ ও তাঁহার এ সকল কথা শ্রবণ কারা মোহিত হন এবং এ মাড়ির কিছু 
আমোঁরকায় লইয়া যাইবেন বালয়া চাঁহয়া লন। ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহাদের কামার- 
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হাটী গমনের বৃত্তান্ত তাঁহার বিখ্যাত ইংরাজি গ্রন্থে* এইভাবে বর্ণনা কাঁরয়াছেন।__ 
“আমরা কয়েকজন এক পঢুর্ণিমা রজনীতে গোপালের মাকে দোখতে গিয়াছিলাম। 
আমাদের ছোট নৌকাখান যখন নদীবক্ষে চালতোছল তখন গঙ্গার কি মনোহর 
শোভা! নৌকা হইতে নামিয়া গ্গাঘাটের সুন্দর, সংদীর্ঘ সোপানশ্রেণী আতিক্রম 
করিয়া আমরা গোপালের মার ক্ষুদ্র কক্ষে পেশীছলাম। কক্ষাটি সম্ভবতঃ প্রথমে 
ভৃত্যদের আবাসগৃহরূপে অন্রালকার এক amo নির্মিত হইয়াছল। গোপালের 
মা এই কক্ষে বহু বংসর নিবাস ও তপস্যা করেন। তন্তপোষের উপর পাথরের মত 
শন্ত শয্যায় সাধকা শয়ন করিতেন। আলনায় ছে'ড়া মাদুরটি গুটান থাঁকিত। আঁতাঁথ 
আসিলে তাহা মেঁজেতে বিছাইয়া দিতেন। ছাদ থেকে বলান একটি শিকায় মাটীর 
হাঁড়তে কিছু মাড় ও frais থাঁকত। কেহ আসলে ইহার isles তাহাকে 
সদ্নেহে দিতেন। মালার ঝূলীটি তাকে ছিল। এই মালা জাঁপয়াই গোপালের মা 
Req হন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, কত বৎসর ধাঁরয়া যে তান জপমগ্ন 
ছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।...গোপালের মা বৃদ্ধা সাধকা। পনের 
বিশ বৎসর পূর্বে যখন তান বৃদ্ধা হইয়াছিলেন তখন তিনি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন 
কাঁরতে দাঁক্ষিণেশ্বরে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালের মাকে প্রথম দর্শনেই পর্ব 
পাঁরাচতের ন্যায় অভ্যর্থনা করেন, যেন তানি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতোছলেন! ব্রাহ্মণী 
তাঁহার ইন্টদেবতা গোপালকে ভাবচক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে প্রকাশিত দেখেন। কি 
কৃষকে তানি আর কখনো প্রণাম করেন নাই, তাঁহাকে সন্তানবৎ দৌখতেন, এবং তুম 
বলিয়া ডাঁকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে জননীবৎ wis কারতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
সহধাঁম্ণী সারদাদেবীকে গোপালের মা ‘বউমা’ বাঁলতেন। ভগ্নী নিবোদিতাপ্রমুখ 
পাশ্চান্ত্য শিষ্যাগণ গোপালের মাকে দেখিয়া ািলে স্বামী বিবেকানন্দ বালয়াছিলেন, 
“আহা! তোমরা প্রাচীন ভারতের মহান্‌ আদর্শ দেখিয়াছ। উপাসনা ও অশ্রপাত, 
জাগরণ ও উপবাস, ব্রহ্মচর্য ও তপশ্চরণের ভারত অতাঁত হইতেছে, আর কখনো ও 
ফারিয়া আসবে না!” 

১৮৮৬ aie শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শন হইলে অঘোরমাঁণর অশান্তির সীমা রহিল 
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না। অনেক দিন আর কামারহাটা ছাড়িয়া কোথাও যান নাই, একলা জনে ধ্যান- 
জপে থাঁকতেন। তৎপরে পুনরায় পূর্ববং শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনাদ পাইয়া শান্ত হন। 
এখন হইতে প্রাণে অশান্তি আসিলেই বরাহনগরে, আলমবাজারে বা বেলুড়ে রামকৃষ্ণ 
মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের নিকট আসতেন এবং আসলেই শান্তি 
পাইতেন। যেদিন তান মঠে আসিতেন' সেদন সন্ন্যাসগণ কর্তৃক তান, শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভোগ নিবেদন কাঁরতে অনুরুদ্ধ হইতেন। গোপালের মাও সানন্দে নিজ হস্তে দুই 
একখানা তরকারা রাঁধিয়া গোপালকে ভোগ Towa! তান মঠে আসলে সমস্ত দন 
থাকতেন, কখনও বা দুই এক Tis কাটাইতেন। 

১৮৮৭ whores শেষের দিকে এক বৈকালে গোপালের 'মা বাগবাজারে 
বলরাম বসদূর বাড়ীতে আসিয়াছেন। এই বাড়ীতে তান বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন 
কারয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনেক সাধু ও ভন্তের সমাগম হইল। তন্মধ্যে 
অনেকেই শিক্ষিত ও শাস্বজ্ঞ। সকলে তাঁহাকে 'ঘাঁরয়া বাঁসলেন এবং ধর্ম বিষয়ক 
দুরূহ প্রশ্ন কারতে লাগিলেন। সরলা বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে বাঁললেন, ‘ওগো আমি 
যে মেয়ে UW, বুড়ো হাবা। আমি কি তোমাদের “Mest কথা জান? তোমরা 
শরৎ, যোগেন, নরেন, তারককে জিজ্ঞাসা করগে যাও না?’ কিন্তু সকলে জিদ করায় 
গোপালের মা বলিলেন, ‘তবে দাঁড়াও বাপ, গোপালকে জিজ্ঞেস্‌ কার। ও গোপাল, 
গোপাল! ওরে, ওরা ক জিজ্ঞেস কচ্ছে। আমি কি কিছ ain? এরা শাস্বের 
কথা বলছে। তুই বাপ, এদের বলে দেনা।' ইহা শঢ়নিয়া সকলেই উৎকর্ণ হইয়া 

* অপেক্ষা কারলেন। গোপাল যাহা বাললেন তাহা ব্রাহ্মণণ সকলকে এইরুপে বাঁললেন, 
ওগো! গোপাল এই বল্‌ছে।"...এইভাবে বহন জাটল প্রশ্নের অদ্ভূত উত্তর দিলেন। 
সকলেই স্তাঁম্ভত ও হার্ধত! -আঁধকাংশ লোকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। কেবল 
দুই তিন জনের প্রশ্ন তখন বাকী ছিল। এমন সময় ব্ৰাহ্মণী বাঁললেন, “ও গোপাল, 
গোপাল! তুই চলে যাচ্ছিস কেন? ফিরে আয় না আমার কোলে! তোর বাপু 

& কেবল খেন্া ও ছুটাছুটি ! ওদের কথার উত্তর দে। কিন্তু গোপাল তখন মায়ের 
কথা না শুনিয়া চলিয়া গেলেন।* 

বেলদড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগকালে গোপালের মা কামারহাটীতে 
ছিলেন, নিজের ঘরের মেজেতে দাঁড়াইয়াছিলেন। সংবাদ শনবামান্র মেজেতে পড়িয়া 


- * উদ্বোধন’ পান্রকার ১৩৩২ ভাদ্র সংখ্যার শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ দেখুন ৷ 
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গেলেন এবং অস্ফুট স্বরে বালতে লাগলেন, “ait? নরেন নেই?’ পতনের ফলে 
কনুইয়ের কাছটা ভাঙ্গিয়া যায়, TG বাঁধিয়া রাখতে হয়। হাত সারতে িছাদন 
লাগে। একটি সেবিকা এইবার দুইদিন মাত্র তাঁহার কাছে ছিলেন। তানি বলেন, 
এই দুই দিন গোপালের মা কেবল স্বামী বিবেকানন্দের কথাই বালয়াছিলেন। 
সবামীজী কবে, কখন, কোথায় তাঁহাকে ক বালিয়াছলেন এবং ক গল্প করিয়াছিলেন, 
সেই সকল কথাই বাললেন। অন্য একজনকে গোপালের মা বাঁলয়াছিলেন, 'নরেনের 
দেহত্যাগের কথা শুনে আমার গাটা ঝিম্‌ বিম্‌ করতে লাগলো, মাথা ঘুরে গেল, মাটীতে 
পড়ে গেলাম। চোখে অন্ধকার দেখলুম। পড়ে গিয়ে হাতে খুব চোট লেগোঁছল 

অঘোরমাঁণ স্বীয় কক্ষে দ্বিতীয় ব্যান্তকে থাকতে দিতেন না, বিশেষ প্রয়োজন 
না হইলে। দ্বিতীয় ale থাকলে তাঁহার গোপালদর্শনের ব্যাঘাত হইত। তান 
ত প্রকৃত কখনও একা বোধ কারতেন না। গোপাল তাঁহার সাহত ?দবারান্র থাঁকতেন। 
অবশ্য অন্যে গোপালকে দেখিতে পাইত না। একবার বেল,ডমঠের স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ 
জনৈক 1শষোর দ্বারা গোপালের মার জন্য কিছ তরকারী ও ফল কলিকাতা হইতে 
প্রেরণ করেন। ভন্তাট রাত্রিতে গোপালের মার কক্ষেই শয়ন করেন। তান বালিয়া- 
ছিলেন, “শেষ রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। নূতন জায়গা, ভাল ঘুম হয়ান। 


. শুনছি, একটা বায়নাধরা দুষ্ট ছেলেকে মা যেমন শাসন করে, উনি তেমনি কাহাকে 


কিছ; বলছেন। মায়ে পোয়ে কথাবার্তা চলছে। ছেলে অন্ধকার থাকতেই গঙ্গায় 
ঝাঁপাইতে চাইছে। মা বলছেন, 'রোস্‌ বাবা, আলো হোক। কাক, কোকল এখনও 
ডাকোন। ফর্সা হোক, বাপধন আমার, তখন নাইবি।” ভন্তাট সকালে অধোরমাঁণকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘শেষ রাীন্রতে আপনি কার সঙ্গে কথা কহীছলেনঃ আপনার 
ঘরে ত আর কেউ থাকে না।" বেশ স্থির কণ্ঠে অঘোরমাঁণ বাঁললেন, ‘জানিস না LAAT 
তুই? গোপাল যে আমার কাছে থাকে 

১১০১ সালে গোপালের মার কাঠন রক্ত আমাশয় হয়। স্বামী বিবেকানন্দ 
তাঁহার এক যুবক শি্যকে অঘোরমাণর সেবা-শশ্রুষার জন্য একমাস কামারহাটীতে 
রাখেন। স্বামিজী একদিন নৌকা করিয়া তাঁহাকে Hite গিয়াছলেন। বেলচুড় 
মঠের স্বামী প্রেমানন্দপ্রমুখ সাধূগণ তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখতে যাইতেন। কখনো 
কখনো-কালিকাতায় আসিয়া ‘তান সারদামাঁণ দেবীর কাছে দুই একাঁদন থাঁকতেন। 
গোবিন্দ দত্তের গিন্নীর সহিত তান একবার অনেক দিন আগে কাশী, গয়া, বন্দাবন, 


৩৮ সাধিকামালা 


প্রয়াগাদি কয়েকটি তীর্থ দর্শন কাঁরয়াছিলেন। প্রয়াগে চিরাচাঁরত প্রথামত একবার 
TPO হন। : কামারহাটীর বাগানে ভূতপ্রেতের উৎপাত 'ছিল। দত্তাগন্নীর আমলে 
রাত্রে লোক পাহারা থাঁকত। পরে উহা উঠিয়া যায়। স্বামী সারদানন্দ নিজ ব্যয়ে 
আর একাট মালীর ব্যবস্থা করিয়া দেন। মালীটি ব্রাহ্মণীর শয়নঘরের পাশ্বস্থ 
দালানে রাত্রে শুইয়া থাঁকত। অঘোরমাঁণর কক্ষে গোপালের জন্য একটি ছোট আসন- 
পাড়ি ছিল। অন্নব্যঞ্জনাদি atten সাজাইয়া গোপালকে ডাঁকতেন। একটি ছোট 
ORI জল ও কাচ কলাপাতে ভাত-তরকারী নিবেদন কারিতেন। ঘরের দেওয়ালে 
শ্রীরামরুষ্ণদেবের একখানি ছবি ছিল। সেই ছাবএখন বেল;ড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে 
আছে। অঘোরমাঁণ খনব নিষ্ঠাবতা জাপিকা, সত্ৃগ্ণী ও অন্তর্মী ছিলেন। HRT 
ভাত খাইয়া পদকুরে গা ধুইতেন ও কাপড় ছাড়িতেন। বার মাস দুই বেলা গঙ্গাস্নান 
কারিতেন। স্বীয় ঘরটি রোজ গ্গোদকে ধূইয়া পরিষ্কার পাঁরচ্ছন্ন রাখিতেন। 
১৯০৪ খনীন্টাব্দে গোপালের মার শরণীর অসুস্থ ও অপট; হইয়া পড়ে। তখন 
CAG মঠের সাধুভন্তগণ বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটতে তাঁহাকে আনিয়া রাখেন। 
ভাগনী নিবেদিতা গোপালের মার অদ্ভুত জীবনকথা শুনিয়া এতই মোহতা হন যে, 
তাঁহাকে বাগবাজারস্থ নিজ ভবনে রাখিয়া সেবাশশ্রুষা কারবার জন্য বিশেষ 


আগ্রহান্বিতা হন। গোপালের মাও নিবোদতার আগ্রহে তথায় অবস্থান করেন। স্বামী . 


বিবেকানন্দের মানস কন নিবেদতাও মাতৃনার্বশেষে তাঁহার সেবা কাঁরতে লাগিলেন। 
তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত নিকটবতর্ট কোন ব্রাহ্মণ পরিবারে করিয়া দেওয়া হইল। 
দিনে আহারের সময় গোপালের মা তথায় ঝোল ভাত খাইয়া আসিতেন এবং রান্রে 
লগা, তরকারা প্রভৃতি Se ব্রাহ্মণ পাঁরবারের কেহ গোপালের মার ঘরে পেশছাইয়া 
দিতেন। নিবেদিতা ছবিতে তাঁহার কণ্ঠে যে মালা শোভিত দেখা যায়, তাহা অঘোর- 
মণির জপমালা। শেষ বয়সেও বৃদ্ধার মূখে বালিকার আনন্দ ছিল। গলার স্বর 
এত ATG ছিল যে, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নিরন্তর এক অসীম অতল 
আনন্দসাগরে তিনি ভাঁসিতেন, তাঁর নাক মুখ চোখ ফাটিয়া আনন্দ faethe’ হইত। 
তিনি খুব অল্পভাষিণী ছিলেন। AAG মঠের সাধুভন্তগণ তাঁহার নিকট কখনও 
কিছ শানবার ইচ্ছা কাঁরলে তান বাতেন, ‘আমি বাপ: বোকা, হাবা। তোরা কথা 
বল। আম শান কাহারও নিকট fee; লইতে চাঁহতেন না। কেহ কিছু দিতে 
চাহিলে বালতেন, ‘গোপাল আমার সব অভাব মায়ে দিয়েছে৷’ অঘোরমাঁণর অভাববোধ 
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মোটেই ছল না। সাঁধকা 'সিন্ধাবস্থায় উপাস্যের পূর্ণ স্বরুপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
শেষের দকে আর ‘আমি খাব" ‘আমি শোব’, ‘আমি বেড়াব' বালিতে পারতেন ATI 
তাঁহার সমগ্র জীবন হারিময়, গোপালময় হইয়া গিয়াছিল। মুখ দিয়া তাই সহজভাবে 
বাহির হইত, ‘গোপাল খাবে" “গোপাল শোবে ইতমাদি। স্বহৃদয়ে তানি সর্বদা 
গোপালকে দোঁখতে পাইতেন। অন্তিম সময় সমাগত হইলে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে 
আনা হয়। : তাঁহাকে Clee কারবার সময় নিবেদিতা পুষ্প, চন্দন, মাল্যাঁদ দ্বারা 
করেন এবং স্বয়ং নগ্নপদে সাশ্রুনয়নে গঙ্গাতীর পর্যন্ত গমন করিয়া যে দৃইদিন 
গোপালের মা জীবিতা ছিলেন সেই দুইদিন গঙ্গাতারে রাত্রিযাপন করেন। 

১৯০৬ খুগস্টাব্দের ই জুলাই, অথবা সন ১৩১৩ সালের ২৪শে আষাঢ় 
ব্রাহ্ম মুহূর্তে উদীয়মান সূর্যের রান্তম আভায় যখন পূর্বগগন রঞ্জিত হইয়া GAT 
শ্রী ধারণ কাঁরল এবং নীলাম্বরতলে দুই একটি ক্ষণীণপ্রভ তারকা ক্ষীণজ্যোতিঃ চক্ষঃর 
ন্যায় পৃথিবীপানে চাইয়া রাহল, যখন শৈলসূতা ভাগীরথী জোয়ারপূর্ণা হইয়া, 
ধবল তরঙ্গে দই কূল প্লাবিত কাঁরয়া AH, মধুর নাদে প্রবাহতা, সেই সময়ে 
গোপালের মার শরীর গঙ্গাজলে অর্ধীনমাঁজ্জত করা হইল। 

অঘোরমাঁণর জীবনের শেষ রাত্রির বর্ণনা ভগ্নী নিবোদতা এইভাবে দিয়াছেন 
“সমস্ত রাত্রি ধারয়া আমরা ম্মমূ্য দেহের মন্থর ও কাঠন নিশ্বাসপ্রশ্বাস লক্ষ্য 
কাঁরতোঁছলাম। aaa’ পূরক নিশ্বাস এত ধারে ধাঁরে অন্তরে প্রবেশ কাঁরতোঁছল 
"যে, মন হইত, আর বুঝ জীর্ণ দেহে স্পন্দন আসিবে না। কিন্তু আবার রেচক 
নিঃশ্বাস হইত এবং তৎপরে পুনরায় দ্রুত গভীর কয়েকাট নিঃশ্বাস গ্রহণ চাঁলত। এই- 
রুপ সুদীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ সাধারণতঃ দেখা বায় না। ইহা বহু বৎসর 
প্রাণায়াম অভ্যাসের ফল। এই বৃদ্ধা সাধিকা for বংসর যাবৎ দবারান্র তাঁহার 
ইচ্টদেবতা বালগোপালের নাম মালায় জপ কাঁরতে কাঁরতে অজ্ঞাতসারে প্রাণায়ামে 
fren হইয়াছলেন। যাঁহার পার্শ্বে বাঁসয়া আমরা যাঁহাকে লক্ষ্য কারিতেছিলাম তান 
গোপালের মা। এই ভাগ্যবতী সাধকাকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জননীজ্ঞানে শ্রদ্ধা 
কাঁরতেন।” 


*মূল ইংরাজি 'প্রব্দ্ধ ভারত’ পাত্রকায় (১৯০৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়) 
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SAS, TMT হইয়া অোরমণি গঙ্গাতীরে অন্তিম শয়নে শায়িতা। 
গোপালের ধ্যানে নিমগ্না, মুখমন্ডল দিব্য মাধ ও প্রশান্তিতে উদ্ভাসিত। একদিন 
এবং একরাম শোভাবাজারের রাজাদের গঞ্গাযাত্ার ঘাটে এইভাবে আঁতরাহিত হইল। 
পণচিল্দ্রের উদয়কালেই তাঁহাকে গৃহের বাহিরে আনা হয়। তখন তাহার মস্ত আত্মা 
প্রথম বহিরাবরণ সগর্বে MITE নীরবে Baers Seay | ivy 
SAN ATR সাধিকা গঞ্গাঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং উচ্জবল চন্দ্রালোকে ও শীতল 
সমাঁরণে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কারলেন তখন তাঁহার freee শরীরে পনেজাঁবনের worm 
দেখা গেল। নিঃশেষ নিৰ্বাপিত হইবার পর্বে তাঁহার প্রাণাশখা আরও অনেক ঘণ্টা 
ভগ্ন দেহ-প্রদীপে জ্বালিয়াঁছল।” 

“সম্ভবতঃ তিনি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শায়তা ছিলেন না। কারণ, 
কখনো কখনো পার্শ্বে উপাবিষ্টা একের বা অপারর দিকে চোখ ফিরাইতেন। তখন 
| গা কর ক চোখ রাত 
শিয়রে বসিয়া উপানিবদের coment পাঠ করিলেন. তখন [তান দশ্যতঃ বে ভাবে 
‘সাড়া দিলেন তাহাকে উদ্দীপনা বলা যায়। তিনি তাঁহার সুদ বিশছদ্ধ জীবন 
ঈশ্বরের জন্তানভাব সাধনায় কাটাইয়াছেন। এখন প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে পাঁরপরু 
বাধ'ক্যে তাহার ভৌতিক দেহ শিশু প্রাপ্ত হইবে, ইহা বাতিযুত। অত্গপ্রত্যত্গের 


বা পরে, গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া নদীতে জোয়ারের শব্দ উঁঠল। তখন চন্দ্র 
মেঘাচ্ছন্ন ও চতু্দিক অন্ধকার । ছোট বড় অসংখ্য নৌকা গশ্গাবক্ষে নঙ্গর ফেলিয়া 
বিশ্রামরত। হঠাৎ জোয়ারের বেগে নোঁকাগ্যাল পরম্পর ধাক্কা খাইল। মাবিদের 
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ঘুম ভাঙ্গল । তাহারা চীৎকার কারয়া উঠিল, ‘বান আসছে! প্রয়াগণোন্মুখ 
সাধিকা যাহাদের গু ও বন্ধ ছিলেন তাঁহাদের দাঁঘ নিশ্বাস ঝড়ের সোঁ দেশ শব্দে 
মিলিয়া গেল। আবহাওয়ার ইঙ্গিতে তাঁহারা অন্তরে ব্যবিলেন, ভাটার সময়ে 
সাকার প্ররাণ ঘাঁটবে এবং তাঁহার গৃহস্থ স্বজন আর তাঁহাকে দেখিতে 
পাইবেন না।” 

“ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল; তথাপি কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইল না। 
যাহারা বিশ্রাম করিতোঁছলেন, তাঁহারা উঠিয়া সাধিকার সামান্য সেবাশত্রযায় নিত 
. হইলেন। একজন সেবিকা একট; চোখ ব্াজয়া বিশ্রাম কারতোছলেন। হঠাৎ কোমল 
হস্তের স্পর্শে জাগ্রতা হইলেন। একজন বালিয়া উঠিলেন, ‘বাহকদের ডাক। মহা- 
প্রয়াণ সমাগতা।' সি“ড়ির উপরে ঘাটের চাতালে তাঁহারা বসিয়া অতাঁতের গভার 
আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। অতীতের সহিত বর্তমানের সংবোগ-সত্ররূপ ছিলেন এই 
TA, THT ক্ষণকাল পরে TA দেহ খাটে তোলা হইল। গের;য়াধারী ও 
শ্বেতবস্মরপারহিত বাহকগণের স্কন্ধে খাট উঠিল এবং ঘরের বাহিরে উত্তরাঁদকে বাহিত 
17857177784 
দেহত্যাগ কারতে পারেন।” 

“তথায় গোপালগত প্রাণ সাধিকা গঙ্গাপ্রাপ্তা রাঁহলেন। শেষ মৃহনূর্তে 
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পারবর্তিত হইয়া নিয়মিতভাবে চালল। সমবেত সন্ন্যাসিগণের 
মধ্যে স্বামী সারদানন্দকে গোপালের মা বাল্যকাল হইতেই জানতেন। তানি 
সাধিকার উপর ঝরা কাণের কাছে মুখ রাখিয়া aA উচ্চারণ করলেন, ওঁ 
গঙ্গা নারায়ণ! ও গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম !...1' হিন্দমাত্রেই এই মহামন্ত্র মৃত্যুকালে 
“NCS ভালবাসেন । এক মূহূর্ত পরে সমবেত সকলের মুখে উচ্চারত হইল 
হার বোল! অঘোরমাঁণর শেষ নিঃশ্বাস বাঁহগত হইল। তাঁহার মুক্ত আত্মা 
গোপাল-লোকে চাঁলয়া গেল। রন্তমাংসের দেহমান্র অবশিষ্ট রাহল। খাটের শিয়রে 
উপাবষ্ট স্বামী সারদানন্দ মেঘের আড়ালে আকাশ পাঁরচ্কার দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
কারিলেন, ‘এখন [ক ভোর হয়েছে? খাটের পদপ্রান্তে উপাঁবষ্ট একজন উত্তর দিলেন, 
হাঁ, এখন ভোর! আমরা গঙ্গার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, বে পণ্য সলিলা 
TU পদস্পর্শ কারতোছিল তাহা কয়েক Sie নীচে সরিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম মহন্তে 
ভাঁটার আরম্ভে গোপালের মা মর্তযলোক ছাড়িয়া গোপাল-লোকে চললেন!” ব্রাহ্ম 
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TRS অঘোরমাঁণর পৃত প্রাণপণ্চ গোপালের অভয়পদে মিলিত হইল। তিনি 
উঠিল। কাশীমিব্রের *মশানচুললীর মধ্যে চিতাগ্ন জবালল। তাঁহার মৃত্যুকালে 
বেল:ড় মঠের স্বামী সারদানন্দ প্রভীত সাধ্গণ এবং ভন্তগণ উপস্থিত ছিলেন। 
আত্মীয়েরা কেহ নিকটে না থাকায় বেলুড় মঠের একটি ব্রাহ্মণ ব্রহনচারী গোপালের 
মার মৃতদেহের সৎকার করিয়া দ্বাদশ দিবস নিয়ম রক্ষা করিলেন। শোকসন্তপ্তা 
নিবেদিতা এ দ্বাদশ দিন গত হইলে গোপালের মার পাঁরচিতা কামারহাটীর অনেক- 


গণীল জ্তীলোককে স্বীয় বিদ্যালরগৃহে নিমন্্ণপূর্বক আনাইয়া কীর্তন ও * 


উৎসবাদর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গোপালের মা বেলুড়মঠে ঠাকুরসেবার জন্য 
সাত দুই শত টাকা দিয়াছলেন। শরারত্যাগের দশ বার বৎসর পূর্ব হইতে তান 
নিজেকে সন্নঘাসনী বাঁলয়া গণ্য কারতেন এবং সর্বদা গোরক বসনে পারাহতা 
থাঁকতেন। 


ষষ্ঠ মণি ] 


গোলাপস্থন্দরী দেবী 


১৮৬৫ খাীস্টাব্দের ২৮শে জুলাই । উত্তর কলকাতার এক ভগ্ন জীর্ণ গৃহে 
এক শোকার্তুরা ব্রাহ্মণী সমস্ত দিন উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীতে 


 শ্রীরামকৃফদেবের শনভাগমন হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুর বাড়ী হইয়া এই বাড়ীতে 


আসিবেন। যতক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুর বাড়ীতে ছিলেন ততক্ষণ ব্রাহ্মণী ঘর 
বাহির কারিতোছলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন বিলাম্বত হওয়ায় তিন ভাবিতে- 
ছিলেন, বোধ হয় ঠাকুর এই ভাগ্যহীনার গৃহে পদার্পণ কাঁরবেন না। তাই তিনি 
নিজেই নন্দ বসুর বাড়াতে খবর লইতে গেলেন, কেন ঠাকুরের এত দেরী হইতেছে। 
ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে Ta বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। seat 
তাড়াতাঁড় বাড়ীতে ফিরিয়া শ্রীরামকৃ্কে দেখিতে পাইয়া পরমানন্দে ভন্তিভরে প্রণাম 
কারলেন। তারপর কি কাঁরবেন, কি বাঁলবেন, কিছুই ঠিক কারতে পারলেন না। 
আনন্দের আতিশয্যে অধীর হইয়া তানি বলিয়া উঠিলেন, “ওগো, আম যে আহযাদে 
আর বাঁচি না গো! আমার মেয়ে চণ্ড যখন (বিয়ের পর) এসেছিল সেপাই শান্ত 
নিয়ে, আক রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছিল, তখনও এত আহমাদ হয় নি গো! ওগো 
চণ্ডীর শোক এখন আমার একটুও নাই! যাই, সকলকে বাঁলগে, আয়রে আমার 
সখ দেখে যা! যাই যোগ্েনকে বালগে, আমার ভাগ্য দেখে যা। ওগো, এক মনুটে 
লটারীতে একটা টাকা দিয়ে লাখ টাকা পেয়োছল। 'সে যাই শুনলে, এক লাখ টাকা 
পেয়েছে, অম্‌নি আহাদে মরে গিছলো! সত্য, সত্যই মরে গিছিলো! আমার যে 
তাই হলো গো! তোমরা সকলেই আশীর্বাদ কর, না হলে সত্য সত্যই আম আনন্দে 
মরে যাবো ।”* 

্রাহ্মণীর এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছবাস হইতেছে। এমন সময় তাঁহার 
ভগ্নী আসিয়া ব্যস্তভাবে বললেন, “দাদ এসো নাঃ তুমি এখানে দাঁড়য়ে থাকলে 
ক হয়ঃ নীচে এসো। আম ক একলা পার? ব্রাহ্গণী আনন্দে আত্মহারা ৷ 


**শ্রীত্রীরামকৃকথামৃত”, OF ভাগ ১৯।১।২৩২-২৩৩ ATT দেখন। 


38 সাধকামালা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার ভক্তদের [তান একদষ্টে দেখছেন, তাঁদের ছেড়ে যেতে 
পাচ্ছেন না। এইরূপ কথাবার্তার পর ব্রাহ্মণণী আঁতশয় wis সহকারে ঠাকুরকে 
[ভিতরে লইয়া গিয়া মিষ্টান্নাদ-নিবেদন করিলেন। . ভন্তগণকেও তান HACE সানন্দে 
ফলামাণ্টি খাইতে দিলেন। রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তদের 
বাঁললেন, ‘এদের ব্রোক্ষণীদের) fe আহমাদ P শ্রীম_বিশু খীষ্টের সময় ঠিক এই 
রকম একটা ঘটনা হয়েছিল। তারাও দুইটা wat মাথা ও মেরী acess পরম 
we ছিলেন৷ শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসুক হইয়া তাঁহাকে ‘জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তাদের গঞ্পটশ 
[ক বলত ? তখন শ্রীম* বাইবেলের এই গল্পটা বাঁললেন। মাৰ্থা ও মেরীর বাড়ীতে 
{যশ ais গিয়াছেন। মেরী স্বগৃহে AA দর্শনে ভাবোল্লাসে পারিপূর্ণা, 
চলৎশৃন্ডি রহিতা! মার্থা LIA জন্য আহারাদি প্রস্তুত করিতোঁছলেন। তান 
“যিশুর কাছে নালিশ করলেন, ‘প্রভু, দেখুন দেখি, দিদির কি অন্যায়? উনি আপনার 
কাছে চুপ করে বসে আছেন, আর আমি একলা সব আয়োজন কর্‌ছি।' তখন শব 
মার্থাকে বাঁললেন, ‘তোমার দিদিই ধন্য! কারণ, মানব জীবনের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
ভগবংৎশন্তি তা মেরীর লাভ হয়েছে। amit ন্যায় উপরোন্ত শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর 
ভগবং vig লাভ হইয়াছিল। তাই Sie মহাপুরুষদর্শনে িংকর্তব্যাবমূঢ্া। 
এই ব্রাহ্মণীর নাম গোলাপসান্দরী দেবী। - 

গোলাপস্দন্দরীর সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ 
Rem! একটি পূত্র ও একাট কন্যা লাভের পর তান বিধবা হন। ছেলোঁট অতি 
অল্প বরসেই মারা যায়। আর্ঘক অসচ্ছলতাহেতু তখনকার দিনের কৌলন্য-প্রথা 
অগ্রাহ্য কারয়াগোলাপস্যন্দরী তাঁহার একমাত্র কন্যা চণ্ডীকে পাথরিয়াঘাটার ঠাকুর 
বংশের স্বাবখ্যাত সঙ্গীতাঁবদযনুরাগণ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাঁহত বিবাহ দেন। 
কন্যাটি আত সুন্দরী ও গুণবতী ছিল। সে একটি পুত্রের জননী হইয়া দেহত্যাগ 
করে। কন্যাকে দেখিয়া ARIA মাতার পাত্রশোক কিন উপশম হইত। এখন 
কন্যাটীকে হারাইয়া গোলাপস্দন্দরী পাগাঁলনীর মত হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহার 
প্রতিবেশী ও aan যোগেন্দরমোহিনণ শ্রীরামকৃষ্ণের aed যাইতেন। সাধুর দর্শন 

* ্রীন্রীরামকৃফকথামৃতে'র লেখক শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। 

1যোগেন্দ্রমোহনী বি*বাস। ইনিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা ছিলেন। ইহার 
জীবনী এই পুস্তকে আছে। : 
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গোলাপস্যন্দরী দেবী eye 


একাদন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকফ-সমীপে লইয়া যান। গোল্রাপস্যন্দরা শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিকট স্বীয় শোককাহনী আবেগভরে বিবৃত কারিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সব শুনিয়া 
শোকাতুরা ব্রাহমণীকে বলিলেন, ‘তুমি ভাগ্যবতী । জগতে যার কেহ নাই ঈশ্বরই 
তার আপনার জন হইয়া থাকেন।* 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষকে প্রথম দর্শন ধর্বং তাঁহার কথামত পান করিয়া গোলাপ- 
সুন্দরীর শোকাবেগ হ্রাস পাইল। তাঁহার নিকট কয়েকবার যাইতেই ব্রাহমণী 
শোকমদন্তা হইলেন। Tat ব্যাকুল প্রার্থনায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বাড়ীতে যান। 
ইহার বিবরণই প্রথমতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ঠাকুরের সহধার্মণী সারদামাণ দেবী 
তখন কালী মন্দিরের নহবতে থাঁকতেন। সারদা দেবীর সাহত গোলাপ- 
‘তুমি ওকে খুব ঠেসে পেট ভরে খেতে দেবে। পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে” 
তখন হইতেই গোলাপস্ন্দরী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইলেই সারদামাণর সাহিত দেখা 
কাঁরতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে নহবতে থাঁকয়া যাইতেন। গোলাপস্ান্দরী . 
যখন দাক্ষণে*্বরে নহবতে থাকতেন তখন প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের সাহত অনেকক্ষণ 
কথাবার্তা বাঁলতেন। অন্নবঞ্জন প্রস্তুত হইলে সারদামাঁণ ভাতের থালা সাজাইয়া 
দিতেন এবং গোলাপসন্দরী থালাটা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইতেন। গোলাপ- 
সদন্দরী একদিন ঠাকুরের সামনে ভাত তঁরকারীর থালাটি রাখিয়া তাঁহার কাছে 
বাঁসয়া আছেন এবং ঠাকুর আহার করিতেছেন। তিনি দোখলেন, ‘খাবার সময় ঠাকুর 
যখনই ম্খে গ্রাস দিচ্ছেন অমনি তাঁর ভেতর থেকে একটা যেন সাপের মত গ্রাসটী 
ছোবল মেরে নিয়ে খেয়ে ফেলছে।' তাহা দেখিয়া তিনি হাসিয়া আকুল! ঠাকুরও 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, “ক গো, বল দেখি, আমি খাচ্ছি না আর কেউ খাচ্ছে? 
গোলাপস্ন্দরী এতক্ষণ যা দেখিয়াছিলেন তাহাই TE করিলেন। ঠাকুর তাহা 
শুনিয়া মহাখ্‌সী হইয়া বললেন, ঠক বলেছ। তুমি বলে দেখতে পেয়েছ এবং 
TAS পেরেছ।” ইহা বাঁলয়া তান ব্রাহমণার খুব প্রশংসা কারলেন। শান্ত 
আছে, যে সাধকের সর্পাকার কুণ্ডালনী জাগ্রতা হন তাঁহার আহার কুণ্ডালনীর 
EES ML 2 PAPA SEPA 


* ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার ১৩৩১ মাঘ সংখ্যায় স্বামী অরুপানন্দের প্রবন্ধ দেখদন। 
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ছিলেন। তাই আহারকালে তাহার কুণ্ডালনী সর্পবৎ ছোবল মারতেন। রামপ্রসাদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণিকে বালয়াছিলেন, ‘তুমি এই ব্রাহ্মণ মেয়েটাকে যত্ন 
কোরো। এই বরাবর তোমার সঙ্গে থাকৃবে।” ঠাকুরের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য 
হইয়াছিল। গোলাপসহন্দরী এখন হইতে ছায়ার ন্যায় সারদামাণর সঙ্গে ছিলেন এবং 
প্রায় ছাত্রশ বৎসর তাঁহার সেবাধিকার লাভ করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ঠাকুরের 
শিষ্যা ও সারদামণির প্রধানা সৌবকারূপে এবং গোলাপ মা নামে সপাঁরচিতা। 
ঠাকুর অসযস্থ হইয়া শ্যামপনকুর aed একটা বাড়ীতে আসলে গোলাপ te 
তাঁহার পথ্যাঁদ তৈয়ার কাঁরয়াছিলেন। কাশীপদরর বাগানবাটীতে ঠাকুর যখন ছিলেন 
তখনও গোলাপ মা সারদাদেবীর কাছে প্রায়ই থাকতেন এবং ঠাকুরের পথ্যাঁ প্রস্তুত 
কাঁরতেন। ঠাকুরের অদর্শনের পর গোলাপ মা সারদাদেবীর সঙ্গে কাশশ হইয়া 
FAA যান এবং উভয়ে একত্রে প্রায় এক বংসর তথায় কঠোর তপস্যা করেন। ইহার 
পরেও সারদাদেবী কাশী, RAT, রামেশ্বর প্রভাত তীর্থে এবং কৈলোয়ার, কোঠার 
* প্রীতি স্থানে যাইলে গোলাপ মা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। সারদাদেবী 
কলিকাতায় আসিলে ত কথাই TS গোলাপ মা কখন বা সারদাদেবীর সঙ্গে 
জয়রামবাটীতে তাহার পিন্রালয়ে যাইয়া থাঁকতেন। এমন is, কোন ভন্ত-বাড়ী 
যাইতে হইলেও সারদাদেবী গোলাপ মাকে সঙ্গে লইতেন এবং বাঁলতেন, ‘গোলাপ না 
গেলে কি আমি কোথাও যেতে পার? গোলাপ সঙ্গে থাকলে আমার ভরসা! 
সারদামণিকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যভন্তগণ মা বাঁলয়া ডাকতেন। গোলাপ মাও 
তাহাই কাঁরতেন। ভভ্তদের আববেচনা ও আবদার হইতে মাকে গোলাপ মাই রক্ষা 
কাঁরতেন। একবার ভন্তগণ ভক্তির আতিশয্যে শ্রীশ্রীমাকে ঘরে বসাইয়া ধুপধুনা দিয়া 
স্তব ও পদ্জা কাঁরতোছলেন। শ্রীশ্রীমা ঘর্মান্ত হইয়াও সত্কোচে tea বালতে পারতে- 
ছিলেন না। গোলাপ মা তখন অন্য কাজে. একট; ব্যস্ত ছিলেন। তান আতিয়া 
দেখিয়াই fae হইয়া বলিয়া উঠলেন, ‘তোমরা fe কাঠপাথরের ঠাকুর পেয়েছ ?' 
এই বলিয়া ভন্তাঁদগকে ধমক্‌ দিয়া মাকে বাহিরে বাতাসে লইয়া, আদিলেন। 
বাগবাজারে উদ্বোধন মঠ নির্মিত হইবার পূর্বে মা যখন কলিকাতায় আসতেন তখন 
তাঁহার জন্য বাড়ী ভাড়া করা হইত। এইরুপে বেলুড়ে, বাগবাজারে এবং অন্যান্য যে 
সকল স্থানে মা ছিলেন গোলাপ মা সর্বত্রই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাঁকতেন। মা এবং 
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তাঁহার ভক্তদের আহারাদির ব্যবস্থা করা ছিল গোলাপ মার জ'বন-ব্রত। এক কথায় 
মায়ের ভন্ত-সংসারে তিনিই প্রধান গিন্নী ছিলেন। ভন্তগণ মাকে যখন প্রণাম করিতেন 
তখন গোলাপ মা তথায় উপস্থিত থাকিয়া মায়ের অনুচ্চ উচ্চারিত আশীর্বাণণী এবং 
ভন্তদের কুশলাদি প্রশ্নের উত্তর তাঁহাঁদিগকে বলিয়া দিতেন। কোথাও যাতায়াতকালে 
গাড়ীতে উঠিবার ও নামিবার সময় গোলাপ মা গুরপড্ীকে হাতে ধরিয়া সাহায্য 
কাঁরতেন। চাঁলবার সময় মা সলজ্জ বধূটীর মত গোলাপ মার আঁচলটা ধরিয়া 

OT | 

জপধ্যানেও গোলাপ মার গভীর নিষ্ঠা ছিল। বাগবাজার উদ্বোধন মঠে তিনি 
যখন মার সঙ্গে ছিলেন তখন তান ভোর চাটার পূর্বেই উঠিতেন, এবং শোঁচাদি 
সমাপনান্তে নিজের ঘরে জপে বাঁসতেন। প্রায় তিন ঘণ্টা জপধ্যানান্তে [তানি ঠাকুর- 
ঘরে যাইয়া ঠাকুর ও মাকে প্রণামপ্বক নীচে আসিয়া দৈনিক রান্নার ভান্ডার বাহির 
করিয়া দিয়া তরকারী কাটতেন। প্রথম রান্নার মত খানিকটা তরকারণ কাটিয়া তান 
মাকে লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন এবং 'ফারিবার সময় তাঁর একাট ছোট পিতল 
কলসাতে ঠাকুব্রপ্‌জার জন্য রোজ গঙ্গাজল আনিতেন। পুনরায় আসিয়া তিনি 
তরকারী কাটায় যোগণন মাকে সাহায্য কারতে এবং পরে পান সাজতে বাঁসতেন। 
ইদানীংকালেও মাতৃধামে রোজ একশত খিলীর কম পানে চালত না। বৃদ্ধ বয়সেও 
মাতৃসেবায় বা ভন্তসেবায় তাঁহার আলস্য দেখা যাইত না। অন্য কেহ কারতেছে না 
বলিয়া তানি কখনো বিরান্ত বা অনুযোগ করিতেন ATI GE ও ভগবানের সেবা 
কাঁরয়া তান ধন্য হইতেন। নারায়ণবদ্ধি ব্যতীত এর্‌প সপ্রেম সেবা অসম্ভব । 

ঠাকুরপনজা শেষ হইলে ফলমিষ্টাঁদ প্রসাদ মার জন্য একটি থালায় রাখিয়া 
পরে গোলাপ মা শাল পাতে ভাগ ভাগ ক্রিয়া সাজাইয়া প্রথমে ভক্তাদগকে, এবং শেষে 
উত্যগণকে দিয়া আসিতেন। দুপুরে সকলের আহারাঁদর বন্দোবস্ত কাঁরয়া দিয়া 
নিজের আহারান্তে সামান্য একট: বিশ্রাম কাঁরতেন। বিশ্রামান্তে বৈকালে মহাভারত, 
গাঁতাদি শাস্ত্র বা রামকুফ-বিবেকাননদ ্রন্থাবলী পাঠ কারিতেন। কোন দিন রাত্রির 
সামার জন্য আল; ছাড়াইতেন বা পানের জন্য সূপারা কুচাইয়া রাখিতেন। কোন দিন 
না সাধরহচারীদের বালিশের খোল বা ছোড়া মশারি প্রভৃতি সেলাই করিয়া দিতেন। 
বেলা পাড়লে শ্ৰীগ্ৰীমা বা যোগান মার কাছে বাঁসয়া কথাবার্তা বাতেন বা মালা জপ 
করিতেন। কদাচিৎ কখনও বা বলরাম বসুর বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন। সন্ধ্যায় 
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ঠাকুরঘরে আলো দেওয়া হইলে ঠাকুর ও মাকে প্রণাম করিয়া একট: পরেই নিজের 
ঘরে যাইয়া জপধ্যানে বাঁসতেন এবং রাত প্রায় ১টা ৯॥৷টা অবাধ উহাতে মগ্ন 
থাঁকতেন। তৎপরে ভক্তদের আনীত ফলামষ্টি প্রভৃতি থাকলে ঠাকুরের রাত্রির 
ভোগের জন্য সব ঠিক কাঁরয়া দিয়া মা ও ভন্তদের আহারের সময়ে প্রসাদণ ফলামচ্টি 
দেওয়ার ব্যবস্থা ও দেখাশুনা কাঁরয়া তবে সোঁদনকার মত তানি নিশ্চিন্ত হইতেন। 

,গোলাপ মার সাধন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা বালতেন, “এই গোলাপ, যোগেন কত ধ্যান 
জপ করেছে। গোলাপ জপে দ্ধ এত সাধনানরাগ সত্বেও গোলাপ মা কখনও " 
সেবায় অন্যমনস্ক হইতেন না। কে কোন্‌ জিনিষটি পাইল বা না পাইল, এসবও 
তাঁহার Os দৃষ্টি এড়াইত না। কেহ হয় ত কার্যানুরোধে সকাল সকাল বাঁহরে 
গেছেন, সোঁদন হয়ত ঠাকুরের ভোগে বিশেষ কিছ; দ্রব্য ছিল। ‘তান তার জন্য 
প্রসাদ ঠিক মনে কাঁরিয়া রাখিয়া দিতেন। সংসারে জনন! স্বীয় সন্তানাঁদর জন্য 
মায়ায় যাহা করিয়া থাকেন, গোলাপ মা সাধুভন্তদের সেবায় নিঃস্বার্থ প্রেমে তাহাই 
কারতেন। ACT মধ্যে কেহ হয়ত বিছানা, বালিশ, মশার উদ্বোধন মঠে ফেলিয়া 
হঠাৎ চলিয়া গেলেন। গোলাপ মার চক্ষে পাঁড়লে তান সে সব গছাইয়া দ্লাখতেন। 
অপারিজ্কার হইলে নিজেই সাবান দিয়া বা ধোপার বাড়ী পাঠাইয়া wie লইতেন। 
উদ্বোধন মঠের সাধুভন্তগণ এই জন্য নিশ্চিন্ত থাঁকতেন। গোলাপ মা যেন তাঁহাদের 
দিদিমা ছিলেন। ঠাকুর সেবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাঁদ তান সময় মত আনাইয়া 
রাখিতেন। শালপাতা প্রভৃতি আনান, ভাঙ্গা বাসনাঁদ বদল করিয়া নূতন বাসন 
বা অন্য কিছু কেনা, কমলালেবুর খোসা ও আখের ছোবুড়া শদুকাইয়া উন=ন ধর্রাইবার 
জন্য রাখা প্রভূত কাজেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। শাকসবৃজীর পাঁরত'ন্ত খোসা, পাতা 
এবং ভক্তদের উাচ্ছষ্টাঁদ রাস্তায় গরুকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন। উদ্বোধন মঠে 
কতকগুলি খরগোস, গানাপগ্‌ ছিল। পান সাজা হইয়া গেলে পানের বোঁটাগ্ীল 
তাহাদের খাইতে foot! তান এরূপ কাঁরতেন এইজন্য যে, তাহারা পানের বোঁটা 
খাইতে ভালবাসে, তিনি গিনিপিগ্‌ ভালবাসিতেন বালয়া নহে। feast বৈফব 
আসলে দু একটা পয়সা দিতে ভুলিতেন না, মাঝে মাঝে এক আধখানা কাপড়ও 
তাদের দিতেন। তাহারা জানিত, মা বালয়া ডাক দিলেই উপর হইতে কিছ পাঁড়বে। 
পাথ্যারয়াঘাটার দৌহিত্রের নিকট হইতে তান মাসিক দশ টাকা পাইতেন। উহার 
মধ্যে পাঁচ টাকা উদ্বোধন মঠে নিজের খোরাকীর জন্য দিতেন। বাকী টাকা কয়টি . 
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Times সেবায় ব্যায়ত হইত॥ তাঁহার নিজের বিশেষ কিছু খরচ [ছিল না। এক 
পাগলী আসিয়া মাঝে মাঝে হাঁক দিত, 'গোলাপ মা, আমি এইছি। সে আসিলে 
গোলাপ মা তাহাকে কিছু খাইতে ॥ কোন কোন রাত্রে যখন সকলে শুইয়া 
পাঁড়রাছেন, তখন পাগলা আসিয়া ডাকিত। সামনের দরজায় সাধুদের ধমক্‌ খাইয়া 
সে পিছনের দরজায় যাইয়া গোলাপ মাকে ডাকিত। ডাক শিয়া গোলাপ মা উঠিয়া 
বাঁলতেন, ‘এত রাতে তোকে কি দিই? পাগুলীকে কিছ খাইতে "দয়া গোলাপ মা 
বাতেন, ‘আহা! পাগল, অনাথ, দুয়ারে দুয়ারে মেগে খায়। সময় হ’ক, অসময় 
হ’ক এলে এক মুঠো দিতে হয়।' এই জন্যই বোধ হয়, মাতাপিতা তাঁহাকে অন্নপূর্ণা 
বলিয়া ডাঁকতেন। অভাবে পড়িয়া কেহ কিছু চাহিলে গোলাপ মা ভিক্ষা কারিয়াও 
তাহাকে fee দিতেন। কোন গরীব প্রতিবেশীর অসুখ হইলে we ডাক্তারদের 
ডাকিয়া দেখাইতেন। এইভাবে যথাসাধ্য তানি সকলের সেবা কারতেন। নিজে 
নৈহাৎ অসমর্থ না হইলে কাহারও সেবা লইতে চাঁহতেন না। কিন্তু কেহ একট; সেবা 
কাঁরলে তাহা মনে রাখিতেন। এইভাবে গোলাপ মার সমগ্র জীবন সপ্রেম সেবায় 
আতিবাহিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া শোকমমুন্ত হইবার পর হইতেই 
গোলাপ মা তাঁহার সমগ্র জীবন সাধনা ও সেবায় উৎসর্গ করেন। নিঃসন্তান বিধবা 
IRI জীবনের সদ্ব্যবহার িরুপে হইতে পারে, তাহা গোলাপ মা দেখাইলেন। 

গোলাপ মার আদৌ আভমান ছিল না। তাঁহার জীবনে কখনো অভিমান দেখা 
কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন; কিন্তু আভমানভরে চাঁলয়া যান নাই। গোলাপ মা 
বাঁলতেন, “কি আশ্চর্য! সেই সময় ঠাকুরের কাছে আমার নামে কেহ কোন কথা 
লাগালে স্বপ্নে দেখতুম, ঠাকুর সে সব আমাকে বলে দিচ্ছেন। স্বপ্নে ঠাকুর আমাকে - 
বলতেন, “ওগো, তোমার নামে অমুক এ সব কথা বলেছে। তুমি বল, অমুক তোমায় 
ভালবাসে, সেও এ সব কথা বলেছে" সমস্ত রাত্রি ঠাকুরকেই স্বপ্নে দেখতুম। 
লোকের ভালমন্দের কোন কথা কাণেও OSS না।” সাধ্ব্রহ্মচারগণ কখনও 
কখনও তাঁহাকে রুক্ষ কথা বালিয়া কাঁদাইতেন। তখন তাঁহার মনে ক্ষণিক অসন্তোষ 
আসলেও, অসন্তুষ্ট ভাব বেশী সময় পোষণ করিতেন না। “সতের রাগ জলের 
দাগ’ এই শাপ্ববাক্যর জীবন্ত উদাহরণ ছিলেন গোলাপ মা। 

কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের কন্যা হইলেও আহারাদি সম্বন্ধে গোলাপ মার কোন 
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গোঁড়াম বা শহুচিবাই ছিল না। AAT বাঁলতেন, “গোলাপের মনে কোন বিকার 
নাই, দিলে হয়ত দোকানের খানিকটা আলুর দম খেয়ে !” শুঁচ-অশচ বিচার মনের 
উচ্চ অবস্থায় থাকে না। গোলাপ মা Pee লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে 
তাঁহার ভ্রাতুষ্পাত্রী নাঁলনী একাদন বাঁলতেছেন, “একাদন দেখি, গোলাপ দাদ তোমার 

ব্যবহৃত পায়খানাটি সাফ্‌ করে কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের ফল ছাড়াতে গেলেন। আম 
বলল, ওাঁক গোলাপ দাদ! গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসো। গোলাপ Tain বললেন, 
তোর ইচ্ছা হয়, তুই করগে যা না।” ইহা শ্যানয়া শ্রীশ্রীমা বাললেন, "গোলাপের মন 
কত শুদ্ধ, কত উচ্চ! তাই ওর শহীচ-অশ্দাঁচ অত নেই। ও অত শুচিবাইটাইয়ের 
ধার ধারে না। ওর ওই শেষ GA তোদের অমন মন হতে আলাদা দেহ দরকার ।' 


: সাধক রামপ্রসাদের এই গানাটি গাঁহয়া শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা 
কারতেন__ 


agin অশাচরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শব । 
(তোর) দুই ASIA Pate হলে তবে শ্যামা মাকে পাঁবি॥ 
গোলাপ মার এই উন্নত অবস্থা লাভ হয়োছিল। এটা জ্ঞানীর অবস্থা। 
AA আরও বাঁলয়াছিলেন, “এই গোলাপের মনটি খুব শুদ্ধ! বৃল্দাবনে 
মাধবজণীর মন্দিরে আমরা ঠাকুর দর্শন করতে গোঁছ। সঙ্গে যোগানন্দ দ্বোমী) এরা 
সব। কাদের ছেলেমেয়ে মন্দির নোংরা, করে দিয়ে গেছে। “সবাই নাক সিটকাচ্ছে, 
Tory কেউ পাঁরচ্কারের চেষ্টা করছে ATI তা দেখে গোলাপ অমাঁন নিজের নূতন 
মলমলের ধ্যাত ছিড়ে মন্দির পাঁরচকার করলে । মাগীগদুলো দেখে বলছে, এ যখন 
ফেলছে তবে এরই ছেলে নোংরা করেছে রে! আম মনে মনে বলাছ, মাধব দেখ কি 
বলছে! কেউ বা বলছেন, এ'রা সাধ লোক। এদের আবার ছেলোপলে কি? 
সবায়ের দেবদর্শনের অসুবিধা হচ্ছে বলে এ*রা ফেলছেন, মাঁন্দরে ময়লা, রয়েছে এই 
জন্য। এই গঙ্গার ঘাটেই যদ কোন ময়ল্য দেখে ত গোলাপ হেথা "সেথা থেকে 
ন্যাকূড়া কুড়িয়ে এনে পাঁরচ্কার করে ঘটী ঘটী জল ঢেলে ধনয়ে দিলে! এতে দশ 
জনের স্যাবধা হালো। তারা যে শান্ত পেলে তাতে গোলাপেরও মঙ্গল হবে! 
তাদের শান্তিতে. এরও শান্তি হ'বে। .অনেক সাধনভজন করলে, পূর্ব জন্মের TR ' 
তপস্যা থাকলে তবে মনটা এ জন্মে এত শুদ্ধ হয়।” 
' মা'গচ্গার ate গোলাপ মার অগাধ ote fet! আঁত বৃদ্ধ বয়সে ES 
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হইয়াও লাঠভর দয়া নিত্য গঙ্গাস্নানে যাইতেন। শ্রীরামকৃফদেবের শিষ্য-শষ্যাগণের 
গঙ্গাভন্তি অসাধারণ 'ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বালতেন, ‘গণ্গাবারি বরহনবার।' শিষ্য- 
শিষ্যাগণ spaces অচল বিশ্বাস কাঁরতেন। সারদাদেবাঁর দেহত্যাগের পর 
গোলাপ মা প্রায় চার বংসর জীবিতা ছিলেন। মায়ের অন্তধ্যানে তাঁহার দেহ মন 
চিরতরে isa যায়। মায়ের চিরসান্লিধ্য লাভের জন্য তিন প্রস্তুত হইলেন। 
গোলাপ মা পূর্ব হইতেই স্ত্রীভ্তাঁদগকে বালয়াছলেন, ‘যোগেন যাবে শক পক্ষে, 
আমি যাবো কৃষ্ণ পক্ষে সাধিকার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। ১৩৩১ সালের 
৪ঠা পৌষ (১৯২৪ acts, ডিসেম্বর) কৃষাষ্টমীর অপরাহ্থে গোলাপ মা প্রায় ষাট 
বংসর বয়সে উদ্বোধন মঠে মহাসমাধতে দেহত্যাগ করেন। 


—— 


সপ্তম TTT 
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চিকাগো ধর্মমহাসভায় ১৮৯৩ Lis সেপ্টেম্বর মাসে স্বামণ বিবেকানন্দ ভারত- 
বাণ! প্রচার কারবার পর পাশ্চাত্যের যে সকল মনীষা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন মাদাম 
এমা কাল্‌ভে তাঁহাদের অন্যতমা। Ge বিশ্বাবখ্যাত ফরাসী গায়িকা তখন 
আমোরিকায় ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৯৩-৯৪ tk স্বামিজীর সাঁহত কাল্‌্ভের 
প্রথম সাক্ষাৎ হয় চিকাগোতে। স্বামজী যখন দ্বিতীয়বার আমোঁরকায় যান এবং 
তথা হইতে ইউরোপে যাইয়া ১৯০০ xs আগষ্ট হইতে অক্টোবর পর্যন্ত প্যারসে 
ধর্মোতহাস মহাসভাতে যোগদানের জন্য অবস্থান করেন তখন কাল্‌ভে স্বাঁমজীর 
ঘনি্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ফরাসণ গায়িকা সঙ্গণতেও যেমন, ধর্মে ও দর্শনেও তেমনই 
বিদনযী ছিলেন। রোমান ক্যাীলকদের সম্বোধনসূচক বাক্য ব্যবহার কাঁরয়া কালূভে 
স্বামিজীকে 'ম* পিয়ার? (=Mon Pere=My Father= আমার পিতা) বালয়া 
ডাঁকতেন। 
স্বামজী তাঁহার ‘পরিব্রাজক’ ere কাল্ভের সম্বন্ধে 'লাখিয়াছেন__ 
“আমার সঙ্গের সঙ্গী তিন জন।...তন্মধ্যে একজন ফরাসিনী বন্ধন জগাদ্বখ্যাত 
গায়িকা মাদমোয়াজেল কাল্ভে। ফরাসী ভাষায় “মিষ্টর’ হচ্ছেন 'মাস্যয়, আর 
“মিস্‌” হচ্ছেন 'মাদ্‌মোয়াজেল', 'জণ্টা পুর্ব বাংলার 'জ'। মাদ্‌মোয়াজেল কাল্‌ভে 
আধ্দানক কালের শ্রেষ্ঠা গায়িকা, অপেরা গাঁয়কা। এ'র গীতের এত সমাদর যে, 
এ'র তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এ'র সাহত আমার 
sabe পূর্ব হ'তে। মাদ্‌মোয়াজেল কাল্‌ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন! 
ইনি ইজিপ্ট প্রভাত নাতিশীতোষ দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি এর আঁতাঁথ হয়ে! 
কাল্‌ভে যে শুধ সঙ্গীতের চর্চা করেন তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শন শাস্ত্র ও ধর্ম 
Teast বিশেষ সমাদর করেন। আত দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়। ক্রমে নিজের 
প্রাতভাবলে বহু পরিশ্রমে বহ কষ্ট সয়ে এখন প্রভূত ধন! রাজা বাদশার সম্মানের 
ঈশ্বরী। মাদাম মেলবা, মাদাম এমা এমস্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত গাঁয়কা সকলে আছেন। 
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ai we, ক প্লাস প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়কগণও আছেন। এ'রা সকলেই দুই 
তিন লক্ষ টাকা বাৎসাঁরক রোজগার করেন। কিন্তু কাল্‌ভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে 
এক অদ্ভুত প্রাতভা! অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ! এ সব 
একত্র সংযোগে কাল্‌ভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়া করেছে। কিন্তু দুঃখ, 
Tits অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই! তাঁর শৈশবে আঁত কঠিন দারিদ্র্য দুঃখ কষ্ট, 
যার সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ করে কাল্‌ভের এই বিজয় লাভ। এই সংগ্রাম তাঁর জীবনে 
এক অপুর্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে!” এ 
দক্ষিণ ফ্রান্সের এভেরণের অন্তর্গত ডেকাজোভল গ্রামে ১৮৬৪ wT: এমা 
কাল্‌ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার 'কর্মব্পদেশে তাঁহাকে কয়েক বৎসর স্পেনে 
থাকিতে হয়। মাতৃভাষা ফরাসী হইলেও প্রথমে তানি স্প্যানিশ ভাষায় কথা বাঁলতে 
শিখেন। সাত আট বংসর হইতে পনের ষোল বৎসর পর্যন্ত কনভেণ্ট স্কুলে এমা 
বিদ্যার্জন করেন। এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটে যাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জশবনের 
পূর্বাভাস পাওয়া যায়। মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণে পথের বাল্‌কণা ও বায় যখন উত্তপ্ত 
তখন এমা স্বীয় স্কুলের ছাত্রীদের সাঁহত রাস্তায় বেড়াইতোছলেন। কিয়দ্দুর 
অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের উপর অবাঁস্থত একটা পুরাতন ক্যাসল (প্রাসাদ) দেখিলেন। 
বাঁলকাগণ বিস্মিত নয়নে স্ধকরোজ্জবল ক্যাসলের দিকে তাকাইলেন। সোঁদন 
যেন ক্যাসলটী এমার চক্ষে কত সুন্দর দেখাইতেছিল। একটা সাত্গনীকে এমা 
বাঁললেন, ‘কে জানে? হয়ত এই ক্যাসলটী একদিন আমার হবে।' এমার দিকে 
সাঙ্গনীগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া উচ্চ হাস্য কারলেন। তাহারা পারহাস- 
WAS বললেন, ‘তোমার মত গরাঁব বালিকার পক্ষে এই সুবৃহৎ সুন্দর ক্যাসেলের 
অধিকািণণী হওয়া কল্পনামান্র নহে fe? এমাও স্বীয় ভাবনাটী কাল্পনিক মনে ' 
করিয়া বেড়াইয়া কনভেণ্টে ফারলেন। এই ক্যাসলের নাম কাৰ্রিয়ার। ইহা একাদশ 
শতকের মধ্যভাগে নির্মিত এবং একদা রাজবংশের বাসস্থান ছিল। এমার স্বতঃস্ফূর্ত 
ভবিষ্যদ্বাণী কালে সফল হইল। এমা ভবিষ্যতে গাঁয়কারুপে প্রভূত অর্থ অর্জন- 
পূর্বক এই প্রাসাদ FA এবং ইহাতে বাস করেন। ভাঁবয্যতের পূর্বাভাস বাল্যেই 


" পাওয়া যায়। 


এমা শৈশব হইতেই সুন্দর, স্বাস্থ্যবতী ও সঙ্গীতপ্রিয়া ছিলেন। সেইজন্য 
পিতামাতা প্যারসে তাঁহার সঙ্গত শিক্ষার APA করেন। ১৮৮২ acs এমা 
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আঠার বৎসর বয়সে ব্রাসেল্‌সে অপেরা গারকারূপে আবির্ভূতা হন। কয়েক বংসর 
ধাঁরয়া তিনি প্যারসেই গান করেন। ১৮৯২ zie লণ্ডনে যাইয়া কভেণ্ট গার্ডেন 
এবং বিজেট অপেরাতে গান ও আভনয়াঁদ দ্বারা প্রাসদ্ধা হন। faced অপেরাতে 
কারমেনরূপে তাঁহার অদ্ভুত অভিনয় নাট্য সাহিত্যে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে Tata 
থাকিবে। এইবার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাঁহত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। লণ্ডন হইতে 
১৮৯৩ খনম্টাব্দের শেষার্ধে তিনি আমোরকায় যাইয়া নিউইয়র্ক সহরের মেট্রোপাঁলটান 
এবং মানহাট্রান অপেরাতে গান করেন। সেই বৎসর চিকাগোতে ধর্মমহাসভা 
হইয়াছিল। তদুপলক্ষে সুসভ্য শিক্ষিত জগতের বিশিষ্ট নরনারীগণ চিকাগোতে 
সমবেত ছিলেন। এমা কাল্‌ভে চিকাগো সহরৈ সঙ্গত কারতে যাইয়া স্বামী 
বিবেকানন্দের সাহত পাঁরচিতা হন। কালভে তাঁহার আত্মজশবনীর* সমগ্র দ্বাবিংশ 
অধ্যায়ে স্বামীজার স্মৃতি লিপিবদ্ধ কারয়াছেন। উক্ত অধ্যায়টগর নাম 'বৈদান্তিক 


সন্যাসী’ এই অধ্যায়ে স্বামজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ এইভাবে TS 


আছে।__ 

“আমার পরম সৌভাগ্য এবং চরম আনন্দ যে, এমন একটা মানুষের সহিত 
আমার পরিচয় হইয়াছিল খিনি সত্যই ঈশ্বরের সহিত বিচরণ কারতেন, যানি 
একাধারে মহৎ, তাপস, দার্শীনক এবং প্রকৃত মানবামন্র ছিলেন। আমার আধ্যাত্মক 
জীবনের উপর তাঁহার প্রভাব সুগ্গভীর। তিনি আমার সম্মুখে নূতন জগৎ CALs 
কাঁরলেন, আমার ধর্মভাব ও ধর্মজীবনকে বিস্তৃত ও সজীব কাঁরলেন, সত্যের বৃহত্তর 
বোধে আমাকে দীন্ষা দিলেন। আমার আত্মা তাঁহার কাছে' চিরকাল কৃতজ্ঞ থাঁকবে। 
এই অসাধারণ পুরুষ বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের হিন্দ; want! তানি জ্বামী 
বিবেকানন্দ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার উদার ধর্মীশক্ষার জন্য তান আমোরকার 
ব্যাপকভাবে বিদিত। আমি যখন চিকাগোতে যাই তান তখন তথায় JG 
দিতোছলেন। আম তখন ভাষণ মানসিক ও দৈহিক অবসাদে অভিভূত ছিলাম! 
যাইবার জন্য মনস্থ কারলাম।” 


* ইহা ফরাসীতে {লিখিত এবং রোসামণ্ড গিল্‌ভার কর্তৃক ইংরাজতে অনাদত। 


বইখানির নাম My Life 


এমা কাল্‌ভে রর € 


মাদাম কাল্‌ভের সঙ্গে ভ্বামজীর সাক্ষাতের তারিখ ও সময় নির্ধারিত হইল। 
কাল্‌ভে স্বামিজীর গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে তাঁহার বৈঠকখানায় লইয়া যাওয়া 
হইল। যাইবার পূর্বে বন্ধুগণ কাল্‌ভেকে বলিলেন, 'স্বাঁমজী কিছু জিজ্ঞাসা না 
করা পর্যন্ত তুমি তাঁর সাঁহত কথা dite AT’ কাল্‌ভে বৈঠকখানায় DT 
স্বামিজীর সন্মুখে ক্ষণকাল দাঁড়াইলেন। স্বামিজী ধ্যানমগ্রভাবে উপবিষ্ট, তাঁহার 
গোরক আলখাল্লা খজরেখায় ভূমিতে লাম্বত, তাঁহার মস্তকে পাগড়ী, দেহ সম্মুখে 
আনত এবং তাঁহার PRT elas! উভয়ে কিছুক্ষণ নির্বাক্‌, নিদ্তন্ধ।' 
স্বাঁমজী কাল্‌ভের দিকে না তাকাইয়াই বাঁললেন, “বস, তোষ্ধার চারাদকে কি. 
যন্ত্রণাদায়ক পাঁরবেশ ! শান্ত Bel. এটি বিশেষ আবশ্যক! কাল্‌ভে বলেন, 
“তারপর শান্ত AAG, আবচালত উদাসীনভাবে তিনি আমার গদপ্ত সমস্যাগ্ীল 
এবং উদ্বেগসমূহ Te কারতে লাগলেন। অথচ তান তখন পর্যন্ত আমার 
নামাটও জানতেন না! নিকটতম বন্ধ্বান্ধবীগণেরও নিকট আমার জীবনের যে 
-. সকল ঘটনা আঁবাদত ছিল, সেইগুলি sian তান আমাকে স্নেহে সান্তনা দিলেন। 
ইহা আমার নিকট অলৌকিক, অত্যাশ্চর্য্য মনে হইল 

মাদাম Face বাস্মতা হইয়া স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এই 
সকল িরুপে জানিলেন? কে আপনাকে আমার কথা বাঁলল ?” স্বামিজী নীরব | 
হাস্যে তাঁহার দিকে সকরুণ misters করিলেন, যেন কাল্‌ভে সরলা বালিকার মত: 
facta প্রশ্ন কারয়াছে! তারপর [তিনি ধাঁরভাবে উত্তর দিলেন, ‘কেহই তোমার 
কথা আমাকে বলে নাই, মা। তুমি কি মনে কর, ইহা আবশ্যক? যেমন একি 
উল্মান্ত পুস্তক পাড়, তেমান তোমার মনাটও পড়লাম ৷” এইরূপ কিছুক্ষণ কাথাবার্তা 
চাঁলল। শেষে কাল্‌ভের 'ফারবার সময় আঁসল। তান উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন 
maine বাঁললেন, Gin ও সব চিরতরে ভুলিয়া যাও। আবার প্রফুল্ল ও সখা হও। 
তোমার জ্বাস্থ্যাট পুনরায় গঠন কর। নির্জনে আর স্বীয় দ:ঃখ-কম্টের কথা ভাবিও 
All মনের ভাবাবেগগ্যীলর কোনও বাহ্যিক প্রকাশে রুপান্তারত কর। তোমার 
আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের ইহাই প্রয়োজন। তোমার সঙ্গীতসাধনার জন্যও ইহা 
আবশ্যক ৷ 

স্বামজীর সাঁহত এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মাদাম কাল্‌ভে বলেন, “আম তাঁহার 
fast বিদায় লইলাম। তাঁহার বাক্য ও Vise আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত 
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কাঁরিল। তিনি আমার মস্তিচ্ক হইতে জররতুল্য জাটলতাসমূহ সরাইয়া তথায় 
তাহার স্বচ্ছ শান্ত চিন্তারাশ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহার প্রবল ইচ্ছাশত্তির 
প্রভাবে পুনরায় আম প্রহষ্ট ও প্রফুল্ল হইলাম। তিনি যাদুকরদের মত কোন 
প্রকার সম্মোহনী শান্ত আমার উপর প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার চারত্রের বল, 
তাঁহার উদ্দেশ্যের পাবত্রতা ও গভারতা আমার আত্মবিশ্বাস পনরানয়ন কারিল। 
বখন তাঁহাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বকিলাম তখন জানিলাম, তান অপরের বিশৃঙ্খল 
ভাবরাশিকে ইচ্ছামান্র সুশৃঙ্খল শান্তিপ্রদ অবস্থায় পরিণত কাঁরতে পাঁরতেন। 
লোকের DUTT FRAGA সংশান্ত ও প্রফুল্ল কারবার অসাধারণ শান্ত তাঁহার ছিল। 
বিশুখস্ট বা বদ্ধদেবের মত [তানি উপাখ্যান বর্ণনপ্রসঙ্গে উপদেশ দিতেন। 
প্রশ্নোত্তর দিবার এবং আলোচ্য বিষয় সহজবোধ্য কারবার সময় তান সংস্কৃত শ্লোক 
AACS আবৃত্তি করিতেন। একদিন আমরা আত্মার অমরত্ব বা MAAR সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতোছলাম। ORAS তাঁহার ধর্মীশক্ষার একটপ প্রধান অঙ্গ।” 

স্বামিজী যখন পুনজন্মবাদ ব্যাখা কাঁরিতেছিলেন তখন. মাদাম কাল্ভে 
বলয়া উঠিলেন, “আমি এই ভাবটি আদৌ গ্রহণ করিতে পাঁর না। আমার ব্যান্তত্ব 
যতই তুচ্ছ হউক না কেন, আমি তাহা ধাঁয়া রাখিতে চাই। আম সনাতন AGA 
আমার aes বিসর্জন দিতে চাই না। এই ভাবাট আমার নিকট ভয়ঙ্কর।" স্বামশ 
বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, “একদা এক বন্দ: জল বিশাল acer পাতি হয়। বার- 
বন্দ্ট সাগরমধ্যে পড়িয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিল, যেমন তোমরা কারতেছ। 
মহাসাগর উচ্চহাস্যপনর্বক He জলাবিন্দুকে জিজ্ঞাসা কাল, ‘তুমি কাঁদিতেছ কেন 
ব্বঝতে পারি না। যখন তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হও তুমি অন্যান্য বাঁরিবিন্দ:- 
HPL তোমার সকল ভাইবোনের সঙ্গে HALE হও। আম এই সকল Atala 
রাশির্দ্বারা fata আমাতে মালত হইলে তুমি সাগর-স্বরুপতা প্রাপ্ত হও। 
তোমার ক্ষদ্ররূপ বিশাল আকার ধারণ করে। যাঁদ তুমি আমাকে ত্যাগ কর তাহা 
হইলে তুমি অচিরে সর্যরাশ্ির দ্বারা foes ও বাহিত হইয়া আকাশচারী মেঘে 
পাঁরণত হইবে। তথা হইতে তুমি জলাবন্দুর আকারে অবতরণ কাঁরবে পিপাসার্ত 
পাথবীতে আশীষরুপে।” 

১৯০১ খনীঃ স্বামী বিবেকানন্দ মাদাম কাল্‌ভের সহিত প্যারিস হইতে GST, 
গ্রাস ও মিশর প্রভাত দেশে পরিভ্রমণ করেন। সঙ্গে ছিলেন বোস্টনের পাদ্রী 


এমা কাল্‌ভে ৫৭ 


হয়ালিল্থ লয়সন ও তাঁহার স্ত্রী, এবং চিকাগোর কুমারী জোসেফাইন ম্যাকালয়ড। 
এই দেশত্রমণের কথা কাল্‌ভে তাঁহার আত্মজীবনীতে falar; ‘কাঁ তাঁ্থ যান্রাই 
না উহা হইয়াছিল? বিজ্ঞান, দর্শন এবং ইতিহাসের কোন রহস; স্বামিজীর অজ্ঞাত 
ছল না। আমার চার পার্শ্বে যে সকল পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ও জ্ঞানগর্ভ' আলোচনা হইত 
আমি উৎকর্ণ হইয়া সে সব শুনিতাম। আমি তাঁহাদের যকিতকে যোগদানের চেষ্টা 
কাঁরতাম না! আমার MOMS সকল উপলক্ষে আমি গান গাঁহতাম। প্রসিদ্ধ 
তাঁতৃক ও পণ্ডিত পাদ্রী লয়সনের সঙ্গে স্বামিজী সকল প্রকার প্রশ্ন আলোচনা 
কাঁরিতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গিজনসংসদের তারিখ এবং দাললের যথার্থ মূল 
[ববরণটি পর্যন্ত তান বলিয়া দিতেন। লয়সন পাদ্রী হইয়াও সেই সকল বিষয় এত 
বিশদভাবে জানিতেন না।” 

মাদাম কাল্‌ভে একাঁদন স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপান এই সকল 
সংবাদ জানলেন িরুপে তিনি উত্তর দিলেন, ‘গত দশ হাজার বংসর যাবৎ 


আমাদের বেদের শেষাংশ উপানিষদগযীল প্ররুষানুকুমে মান-খাঁবগণ কর্তৃক িখিত। 


কারিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পরে সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানগণ কর্তৃক পুস্তকটী 
আলোচিত ও সংশোধিত হয়। কখনো কাহারো গ্রন্থের একটা বাক্য বা একটা পজ্ঠা 
মাত্র গৃহীত হয়। কদাচিৎ বা কাহারো সমগ্র পুস্তক রাক্ষত এবং উপানষদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রাগার Alene, সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা 
সবৃহৎ। আমার সব জ্ঞান শাস্ত হইতে সংগৃহীত ।' গ্রীসে তাঁহারা এীলউাসস 


পরিদর্শন করেন। স্বাঁমজী কাল্ভেপ্রমূখ সাঁঙ্গগণকে ইহার রহস্য বাখ্যা কাঁরয়া 


বলেন এবং এক বেদী হইতে অন্য বেদীতে, মন্দির হইতে মান্দরান্তরে তাঁহাঁদগকে 
লইয়া যান এবং প্রতোক স্থানে যে শোভাযাত্রা হইত তাহার বর্ণনা দিয়া, ইহাদের প্রাচীন 
প্রার্থনা-সমূহ সুরযোগে গাহিয়া এবং পুরোহিতের VAST দেখাইয়া বেড়ান। 

এই সম্বন্ধে মাদাম কাল্‌ভে তাঁহার আত্মজীবনীতে 'লাখয়াছেন।_“পরে 
মিশরে এক অবিস্মরণীয় রাত্রিতে নিস্তব্ধ স্ফিংসের ছায়ায় প্রাণমাতান রহস্যপূর্ণ 
বাক্যে স্বামিজী সুদুর অতাঁতে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। আঁত সাধারণ সহজ 
অবস্থাতেও স্বাঁমজী ছিলেন অসামান্য ও চিত্তাকর্ষক ate! তাঁহার মনোহর বাক্যে 
তান সকলকে ape কারতেন। বহুবার আমরা স্টেশনের বিশ্রামকক্ষে 'স্থরভাবে 
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ধাঁরতে পাঁর নাই। এমন কি, কুমারী ম্যাক্‌লিয়ড, যান আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সতর্ক ছিলেন, যাত্রার নির্দিষ্ট সময় ভুলিয়া যাইতেন। আমরা ইহার ফলে গন্তব্য 
স্থল হইতে অনেক দূরে অতিশয় অসুবিধাজনক সময়ে ও স্থানে আবদ্ধ হইতাম।” 
“একদিন আমরা কাইরোতে পথ হারাই। মনে হয়, আমরা নানা প্রসঙ্গে প্রমত্ত 
ছিলাম। সে যাহা হউক, আমরা এক TET দুগন্ধময় রাস্তায় উপস্থিত 
হইলাম। তথায় অর্ধ উলঙ্গ রমণাীগণ জানালার ভিতর দিয়া Bie মারতে এবং 
দরজায় ঘোরাফেরা কারতোঁছল। স্বামিজীর সোদকে ভ্রুক্ষেপ ছিল না। বিশেষতঃ 
চীৎকাররত একদল রমণী এক ভগ্ন গৃহের ছায়ায় বেণ্ডের উপর বাঁসয়া তাঁহাকে 
উপহাস করিতে ও ডাকিতে লাগল। আমাদের এক সাঁত্গনী আমাদিগকে আগ্রে 
টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন। স্বামিজী স্বীয় দল হইতে নিজেকে ভদ্রভাবে 
ছিন্ন করিয়া Tce উপবিষ্ট নারগণের সমণপবতণঁ হইয়া বাঁললেন, হতভাগ্য 
রমণাগণ! হতভাগ্য প্রাণগণ! এরা দৈহিক eRe দেবত্ব জ্ঞান করে। এদের 
দুরবস্থা দেখ!' ব্যাভচারাসন্ত রমণীর জন! fy যেমন কাঁদিতেন, তেমনি স্বাসিজী 
সেই পাঁততাদের জন্য করুণার্র্ চিত্তে কাঁদিতে লাগিলেন। মুহুর্ত মধ্যেই রমণীগণ 
নির্বাক ও লজ্জিত হইল। তন্মধ্যে একজন সামনের দিকে Aiea স্বামিজীর গৈরিক . 
FUGA PIAS ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্প্যানিশ ভাষায় বালল “Hombre de dios, 
Hombre de dios’ (হম্‌রে ডি TPT =A manofGod= ঈশ্বর প্রোরত 
পদ্রদষ)। অপর এক রমণা হঠাৎ নগ্রতামূলক ভপীতিসূচক অত্গভঙ্গশ কারয়া বাহন 
দ্বারা স্বীয় মুখ ঢাঁকিল স্বামিজীর অন্তরভে্দী নয়নযুগল হইতে নিজের সঙ্কুচিত, * 
To ভীত আত্মাকে আড়াল কারবার জন্য।” 
i মিশর হইতে কাল্ভেপ্রমুখ সঙ্গিনী ও সঙ্গখদের ছাঁ়িয়া স্বামণ বিবেকানন্দ 
১৯০১ খ-ট্টান্দের প্রথম ভাগে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ইহার প্রায় এক বৎসর 
পরেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। সুতরাং কাল্‌ভের সহিত স্বামজীর আর সাক্ষাৎ হয় 
নাই। কিন্তু, কাল্‌ভে স্বামিজীকে কখনো ভুলতে পারেন নাই। তানি নিজেকে 
স্বাঁমজীর কন্যা বা শিষ্যা জ্ঞান কাঁরিতেন। স্বামজী এই গন্ধর্বসমা গাঁরিকার 
জীবনে যে দিব্য দীপ প্রজৰালিত করেন তাহার ফলে কাল্‌ভের জীবন আলোকিত ও 
আধ্যাত্বক হইয়া উঠে। ১৯১০ xis মার্চ মাসে কালূভে অষ্ট্রেলিয়ায় গান গাহিতে 
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যান এবং Se মহাদেশ হইতে ফারিবার পথে ভারতে ভ্রমণ করেন। ভারতে মাদ্রাজ” 
কলকাতা, দাঁজণলং, দিল্লী, আগ্রা ও বোম্বাই প্রভৃতি সহরে তান গান গাহয়াছলেন। 
কাঁলকাতায় অবস্থান কালে তান বেলুড় মঠ পরিদর্শনে গমন করেন ১৯১০-১১ 
খণ্টাব্দের leet! তখন কাঁলকাতার 'ইংলিশম্যান পত্রিকার প্রাতানধিকে 
কাল্‌ভে বাঁলয়াঁছলেন, “এতাঁদন ভারতকে আম জগতের এক শ্ৰেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্ররূপে 
মনে করোছি। তাই ভীগরথযানরীরুপে শ্রদ্ধার প্রদানের জন্য আম ভারতে এসোছা। 
ভারতকে আমি স্বগ্নরাজ্যের মত সুন্দর এবং ক্বর্গরাজ্যের মত পাঁবন্র মনে Fis” 
প্রাতানাঁধ_+ভারত সম্বন্ধে আপনার এই গভীর শ্রদ্ধা, এত উচ্চ ধারণা কিরুপে হলো?" 
FRCS ANT বিবেকানন্দের নিকট থেকে। তাঁর মুখে যখন প্রাচীন ভারতের 
মহোজ্জবল বর্ণনা শুনতাম তখন থেকে এই পবিন্র ভীমকে দেখবার ইচ্ছা জেগে 
উঠোছল। ভগবানের কৃপায় আমার সেই ইচ্ছা এখন পূর্ণ হওয়ায় আম 
পরমানান্দতা ।”* 

'ইংালশম্যান্‌ পাকার কালের আগমন-বা্তৰ পাড়া কলিকাতা বিবেকানন্দ 
সাঁমাতর সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্্র ঘোষ এবং ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঁজলাল, সুরেন্দ্রনাথ 
সেন প্রমূখ সভাগণ গ্র্যান্ড হোটেলে কালৃভেকে সম্বর্ধনা করিতে যান। সংবাদ 
পাঠাইবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দরশনপ্রাথণদের ডাক আসিল। প্রাসাদোপম হোটেলের 
দ্বিতলে এক সসা্জত কক্ষে বিবেকানন্দ সাঁমাতর সম্পাদক ও একাট সভ্য প্রবেশ 
কাঁরলেন। এক Sarita ভদ্রলোক তাঁহাঁদগকে আসন গ্রহণ কাঁরতে অনুরোধ 
কারয়া বাঁললেন, “ “আপনারা এসেছেন শুনে মাদাম বড় আনান্দতা হয়েছেন [তান 
আপনাঁদগকে পাঁচ IMTS অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেছেন।” পাঁচ মানট আঁতক্রান্ত 
‘না হইতেই কাল্‌ভে দুইটি ভদ্রলোকের সহিত প্রতীক্ষারতগণের সম্মুখে হাস্যমনখে 
উপাঁস্থত হইলেন । তাহাকে দেখিয়া পর্ণবাব যখন সসম্ভমে দাঁড়াইয়া উঠলেন 
তখন তাঁহাদের অভিবাদনপঢর্বক ers অঙ্গীল সঙ্কেত কাঁরয়া বালিলেন, “নথ 
Sefer | পরে তাঁহার সঙ্গী ভদ্র লোকাঁটকে ফরাসী ভাষায় কিছু জানাইলেন। তখন 
সেই ভদ্রলোকটি পূর্ণ বাবুদের বাললেন, ‘মাদাম ইংরাজী জানেন না। সেইজন্য Toler 


fae” কিউ... 
* শর্বচিত্রা, মাঁসকের ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীকুমদবন্ধ সেনের প্রবন্ধ দেখুন? 
+ত্রীরামকৃফদেবের অন্তরত্গ শিষ্য এবং ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার 


‘ 


৬০ সাধিকামালা 


অত্যন্ত দুঃখ বোধ কচ্ছেন। তাঁহার মনোভাব তানি আপনাদের নিকট আপনাদের 
বিদিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না। আমি দোভাষীর কাজ করবো! 

প্রথমে aa, বিবেকানন্দ সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামশ 
বিবেকানন্দের ফটো দুইটি মাদামকে উপহার দিলেন। মাদাম সহাস্য বদনে সেইগুলি 
স্বহস্তে গ্রহণপণর্কক শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোটি আঁত শ্রদ্ধাভরে মাথায় ঠেকাইয়া টোবলের 
উপর রাখিলেন। কিন্তু, স্বামী বিবেকানন্দের ফটোটি দেখিয়া তিনি মহানন্দে অধীর 
হইলেন এবং ফটো বুকের মধ্যে চাপিয়া ধাঁরলেন। তখন তাঁহার চোখ মুখ 
আনন্দোচ্ছবাসে উদ্দদীপত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আনন্দোজ্জবল দৃষ্টিতে, রুদ্ধ 
কণ্ঠে ভাঙ্গা ইংরাজীতে তিনি বলিলেন, Oh! I am very very happy ! 
(আহা! আমি apa সুখী হয়েছি)। তারপর তানি পূর্ণবাবুর দিকে তাকাইয়া 
ফরাসী ভাষায় অনর্গল বালিতে লাগিলেন স্বামিজীর সম্বন্ধে। দোভাষী মাদামের 
ভাবোচ্ছবাস ভাষায় প্রকাশ কাঁরতে অক্ষম হইয়া শ্রদ্ধানত হৃদয়ে বললেন, “মাদাম ভাবে 
বড় অভিভূত হয়ে পড়েছেন। স্বামিজ সম্বন্ধে তার পুরাণ সব স্মৃতি জেগে উঠেছে। 
এই ফটো দেখে মাদাম স্বামিজকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন দোভাষীর 
কথা শেষ হইতে না হইতেই মাদাম পুনরায় অনর্গল ফরাসী ভাষায় স্বীয় মনোভাব 
প্রকাশ করিতে লাগলেন। তখনও তিনি স্বামিজীর ফটোটি বুকে চাপিয়া রাখিয়াছেন। 
দোভাষা স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান। তখন কাল্‌ভে নিজেই মনের আবেগ ভাঙ্গা 
ইংরাজীতে ae কারতে লাগিলেন eae? বিবেকানন্দ বিশ: খুপষ্টের মত মহাপুরুষ 
ছিলেন। তিনি যিশুর মত সরল, প্রেমিক ও পবিত্র ছিলেন৷? ইত্যাঁদি। ; 

ইংরাজীতে ভাবপ্রকাশ ভাল হইতোঁছল না বাঁলয়া তান পুনরায় ফরাসীতে 
বালিতে লাগিলেন | দোভাষী বাঁললেন, “মাদাম বলছেন যে, তাঁর জীবনের এক সংকট- 
সময়ে তিনি দ্বামজীর সাক্ষাৎ পেয়োছিলেন। “স্বামী বিবেকানন্দ পাঁচ বৎসরের শিশুর 
মত পবিত্ৰ ছিলেন। তাঁর পৃত সংসর্গে মানুষ পাবিত্র হত। ভগবংশান্তরপ্রকাশমার্ত 
ছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁর কি প্রবল আকর্ষণ ছিল! সেরুপ অপ্রাতরোধনীয় আকর্ষণ 
আমি জীবনে অন্য কারো জন্য অনুভব কারি নি। কতদিন তাঁর কথা শুনতে শুনতে 
এত তন্ময় হয়ে গেছি যে, স্পেশাল cit এল, চলে গেল, বুঝতেই পার নি! তাঁর 
পাত্র সঙ্গের জন্য শুধু একবার নয়, বহুবার আমাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে। কিন্তু, 
পরমানন্দে দিয়েছ । তাঁর কি বিশাল প্রেমপূর্ণ হৃদয়! কি অদ্ভুত পবিত্রতা! কি 


এমা কাল্‌ভে cs? 


মোহন আকর্ষণ! ক মর্মস্পশা বাণী! fe বালসুলভ সরলতা! কি উন্নত উদার 
Disa! কি অপূর্ব তেজোদ্দীপ্ত মন্ত! কি সুন্দর বিশাল আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু!” 
দোভায়'র চক্ষুও সজল হইয়া উঠল। মাদাম আবার ফরাসী ভাষায় তাঁহার আন্তারক 
ব্যাকুলতা ও আনন্দের আবেগ জানাইলেন। যাঁদও ভাষা পূর্ণবাবূদের অবোধ্য, তথাপি 
মাদামের হদয়াবেগ ও UTS ভাবরাশ তাঁহাদের অন্তর স্পর্শ কারল। ভাবপ্রবাহের 
কলধবানি অন্তরের গভীরতম প্রদেশে wine হইল। স্বাঁমজীর তেজোদ্‌স্ত শিবতুল্য 
দিব্য মন্ত সকলের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সেই বিলাস-কক্ষ শ্রদ্ধা ও পুজার 
স্বগাঁয় পারবেশে, পূর্ণ হইল। 

অবশেষে AAR; দোভাষাঁর মারফত মাদামকে জানাইলেন, ‘আপনি যাঁদ 
স্বামিজী-প্রাতষ্ঠত বেলুড় মঠ দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে আমরা আপনার স্মাবধামত 
সকল ব্যবস্থা কাঁরতে প্রস্তুত আছি। তদত্তরে মাদাম জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 'স্বামজীর 
সমাধি-স্থান কোথায়?’ বেলুড় মঠে স্বাঁমিজীর সমাধ-স্থান অবস্থিত জানিয়া তথায় 
যাইবার জন্য কাল্‌ভে আগ্রহ প্রকাশ কাঁরলেন। পরাদন বৈকালে তাঁহার বেড় মঠ 
যাওয়া স্থির হইল। সেইজন্য বিবেকানন্দ সাঁমাতর একজন সভ্যকে পথপ্রদর্শকরুপে 
তখন আসবার জন্য তান বাঁললেন। পূর্ণবাবুরা মাদামের নিকট বিদায় লইয়া 
বাহিরে আসলেন। দোভাষী তাঁহাদের সঙ্গে, আসিয়া করমর্দনপর্বক "জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, ‘MIG হোটেল হইতে ALY মঠ কত দূরে, তথায় ট্যাক্সি যায় কিনা এবং 
সময় কত লাগবে।' ডান্তার কাঞ্জলাল হোটেল হইতে উদ্বোধন মঠে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের কট কাল্‌ভের বেলডড় মঠ দর্শনের ইচ্ছা জ্ঞাপন 
কারলেন। তান শুনিয়া আহনাদিত হইলেন এবং আঁবলম্বে বেড় মঠে খবর 
পাঠাইলেন। প্রসিদ্ধ বংশীবাদক হাব: দত্তকে সংবাদ পাঠান হইল পরদিন বৈকালে 
PRG মঠে যাইবার জন্য। বিবেকানন্দ সামাতির প্রাতিনাঁধ পরদিন বৈকাল আড়াইটার 
সময় গ্র্যান্ড হোটেলে উপস্থিত হইলেন। কাল্‌ভের দোভাষী তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ 
জানাইয়া সসাঁষজত কক্ষে লইয়া গেলেন। মাদাম মাথা নত কাঁরয়া তাঁহাকে আভিবাদন 
জানাইলেন। ঠিক পাঁচ মানিট পরে আরো কতকগঢ়ল সাহেবমেম সেই কক্ষে আসলেন। 
দুইখানা ট্যাক্সতে মাদাম কাল্‌ভে সাঙ্গনীদের সাহত বেলন মঠ দর্শনে যাত্রা 
কারিলেন। একটি ট্যান্সতে কাল্‌ভের সঙ্গে পথপ্রদর্শক এবং দুইটি ফরাসী মাঁহলা 
বাঁসলেন। মাঁহলাদ্বয় ফরাসীতে কথাবার্তা বলিতোছলেন। কিন্তু, কাল্‌ভে ছিলেন 


eer সাধিকামালা 


খাঁর, স্থির, rots ota ধীরে ধীরে বেলুড় মঠে প্রবেশ Sider | মঠের স্বামিজীগণ 
এবং GENT কাল্‌ভেকে অভ্যর্থনা কারবার জন্য অগ্রসর হইলেন। আমোরকায় বেদান্ত 
প্রচারকালে কাল্‌ভের সাঁহত স্বামী সারদানন্দের পারিচন্ন হইয়াছিল। তাই বামী 
সারদানন্দ প্রথমে আসিয়া, মাদামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপান আমাকে চিনতে 
পেরেছেন ৮ তান কাল্‌ভের সাঁহত কথা বাঁলতে বাঁলতে তাঁহাকে মঠ দেখাইতে 
লাগিলেন। সঙ্গে সেই দোভাবী। অপর সাহেবমেমগণ মাদামের পশ্চাৎ অনুসরণ 
কাঁরতোঁছলেন। মাদাম সর্বাগ্রে স্বামিজীর সমাধ-স্থান দোখতে চাহলেন। স্বামী 
সারদানন্দ তাঁহাকে সমাধ-মান্দরের সম্মুখে লইয়া যাইয়া বাঁললেন, “এই স্থান। 
কাল্‌ভে পরম StS সহকারে সেই মান্দিরে প্রবেশ কারলেন। অপর সাহেবমেমগণ 
তাঁহার FET প্রবেশপচর্বক পাঁচ মিনিট পরে বাহিরে আসলেন। কিন্তু, মাদাম ভিতরে 
রহিলেন। তানি স্বামজীর প্রস্তরম্র্তর সম্মুখে Teva ও নতজানু! সকলেই 
নীরব, গম্ভীর । ভাবপণর্ণ গাম্ভীর্যের নিবিড়তায় স্থানটি পাঁরপূর্ণ হইল। পার্শ্বে 
পুতসালুলা কলনাদিনী জাহবা গল্ভীরনাদে প্রবাহিতা। গঙ্গার গাম্ভীষ সমাধ- 
মান্দিরের গান্ভীর্যকে আরও নিবিড় কারয়া তুলিল। দোঁখতে দোখতে পনের দগাঁনট 
কাটিয়া গেল। নতজান;, MATA সাধকার চোখে CAMEL, মুখে গণ্ডে প্রেমপলক। 
ie মহান্‌ দিব্য দৃশ্য! স্বর্গণত সন্নযাসীর মন্মর afer চরণ-প্রান্তে জগৎত্রাসদ্ধা 
ফরাসী onze নীরবে অশ্রঅর্ঘ্ দান কারলেন। 

পরে মাদাম ধীরে ধারে মন্দিরের বাঁহরে আসিলেন। তিনি তখনও নীরব, 
ভাবগম্ভীর। স্বামী সারদানন্দ তাঁহাঁদগকে লইয়া মঠের ঠাকুর-ঘরে গেলেন। স্বামী 
সা'রদানন্দ দলের অগ্রণী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাদাম কালুভে, ফরাসী মহিলাগণ 
এবং মঠের সাধু, SF ও দর্শকগণ। ঠাকুর-ঘরে SRS Awa; হইলেন, তখন 
সেই গান্ভীর্য তিরোহিত। তখন তান হাসময়ী আনন্দোৎফুললা। তিন স্বাগী 
সারদানন্দকে বললেন, “স্বামিজী একটা বৈদিক প্রার্থনা কারতেন। উহার অর্থ_হে 
দেব! অন্ধকার হইতে আমাদিগকে আলোকে লইয়া যাও। ইত্যাদ। আপনি যদি 
তাহা জানেন তবে সেইটি অনযুগ্রহপূর্বক এখানে আবৃত্তি করুন। সেইটি শুনতে 
আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে।” কাল্‌ভের অনুরোধে স্বামী সারদানন্দ তাঁহার সুমধুর 
FSI কণ্ঠে আবৃত্তি কীরলেন-_'অসতো মা সদৃগ্রময়। তমসো মা জ্যোতর্গময়। 
মত্যোর্মা অমৃতং গময়।'. সকলে বৈদিক প্রার্থনা শ্রবণে ধানপ্রবণ হইলেন। পরে 
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স্বামী সারদানন্দ কাল্‌ভেকে অনুরোধে কাঁরলেন, “মাদাম, আপাঁন ঠাকুরকে এখানে গান 
শুনাবেন না?" মাদাম সানন্দে হাস্যমুখে স্বামী সারদানন্দের অনুরোধে সম্মত 
হইলেন ৷ তান তাঁহার িল্নরকণ্টে ফরাসী সঙ্গীত গাঁহলেন। বাঁদও সেই সঙ্গীতের 
অর্থ সকলের অবোধ্য "ছল তথাপি GAA গম্ভীর ভাব ও মধুর স্বর সকলের হৃদয়ে 
আনন্দের ঝওকার তুলিল, হাজার বুলবুলের মিলিত কলনাদ কাল্ভের কণ্ঠে ধ্বাঁনত 
হইল। মধুর স্বরলহরী ও ভাবতরঙ্গ মঠের শান্ত PTE AROMAS কাম্পত 
আন্দোলিত কাঁরয়া মহানন্দের হিল্লোল তুলিল। ভাবপূর্ণ ভাষাহীন 'বহগকাকলী 
যেন প্রকৃতির অন্তবাঁণায় বাঁজয়া উঠিল। ঠাকুর-ঘর যেন নিকুঞ্জের পক্ষীকূজনে 
মুখাঁরত হইল। মাদাম পরপর দুইটি গান গাহিলেন। 

িছক্ষণ পরে সকলে ঠাকুর-ঘর হইতে নামিলেন। কাল্ভের অভ্যর্থনার জন্য 
সঠ-প্রাঙ্গণে চেয়ার ও টোবলাদ সাজান হইয়াঁছল। ফরাসে হাব: দত্ত মহাশয় স্বীয় 
দলবল সহ Baas কাল্‌ভেকে স্বামী. সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রিসিডেণ্ট 
করমর্দন কাঁরলেন। দ্বামণী ব্রহমানন্দের অনুরোধে মাদাম কাল্‌ভে চেয়ারে বাঁসয়া 
পাত্রে রাক্ষত ফলামণ্টি আহার কাঁরতে লাগিলেন। , তখন হাব দত্ত কনসার্টের সঙ্গে 
বংশন বাজাইলেন। বংশীবাদন “iam কালূভে অতিশয় ye হইলেন। তান দেশী 
গান ও সর শ্ীনতে চাহলেন। AAA, তাহাই বাজাইলেন। পুনরায় কালভে 
দেশশ গান ইংরাজি নোটেশনে আনিয়া বাজাইবার জন্য হাব্বাবকে অনুরোধ 
জানাইলেন। হাবুবাব্‌ তাহাই কীরলেন। পরে কাল্‌ভে ধারে ধারে মঠের সন্ন্যাস- 
গণের নিকট দবনগতভাবে বিদায় লইলেন। মোটর গাড়ীতে উঠিবার পুর্বে তান 
স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তকে দোখয়া থম্‌কৈয়া দাঁড়াইলেন এবং 
দেখতে ৷ স্বামণ সারদানন্দ মহেন্দ্র বাবুকে ডাকিয়া কাল্‌ভের সাহত আলাপ কাঁরতে 
বাঁলিলেন। মাদাম মহেন্দ্রবাবকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, ‘যখন স্বাঁমজীর সঙ্গে আমি 
কনস্টাণ্টিনোপলে যাই তখন আপান সেখানে ছিলেন কিঃ” TIN, বাঁললেন, 
না৷ আপনাদের যাবার কিছ: পূর্বেই আমি সে স্থান ত্যাগ করোঁছলাম পরাদবস 
কাঁরলেন। তাঁহারা যখন AGE মঠ ছাড়লেন তখন অস্তগমনোন্মুখ সর্ষের স্বর্ণভ 
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রা*্মজালে পশ্চিমাকাশ স্রা্জত। একটু পরেই আনন্দোৎসবের অবসানে বিষগনা 
ধরণী অন্ধকারে AA মুখ ঢাকিলেন। 

মহেন্দ্রবাব পরাঁদন বৈকালে তিনটা হইতে চারটার মধ্যে কাল্ভের সাঁহত দেখা 
কারবার জন্য গ্র্যান্ড হোটেলে উপস্থিত হইলেন। দোভাষী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া 
সদসভ্জিত বৈঠকখানায় বসাইলেন এবং দুঃখের সাঁহত জানাইলেন, 'মাদামের শরার 
CAFU” কাল বেলড মঠ থেকে ফিরবার সময় তাঁর ঠাণ্ডা লেগোছল। তাই তাঁর : 
সার্দ হয়েছে, বড় কষ্ট পাচ্ছেন। সেজন্য আজ কনসার্ট বন্ধ করা হয়েছে” মহেন্দ্র 
বাবু বাঁললেন, ‘মাদাম অসুস্থ শুনে আমরা বড়ই দুঃখত। আমরা তবে এখন বিদায় 
নিচ্ছি। দোভাষী তাড়াতাড়ি বলিলেন, ‘একট; অপেক্ষা কর্যন। আপনাদের আসার 
সংবাদ মাদামকে পাঠান হয়েছে। তাঁর কথা শুনে বিদায় নেবেন’ এমন সময় এক 
ফরাসী মাহলা আসিয়া আন্তে আস্তে ফরাসাতে দোভাবাঁকে কিছু বাললেন। দোভাষাঁ 
তখন শহেন্দ্রবাবকে জানাইলেন, ‘মাদাম শয্যায় শায়িতা। তিনি পণীড়তা বলে এখানে 
এসে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারছেন না। তাই [তানি ক্ষমা চেয়েছেন। 
তিনি তাঁর শয়ন-কক্ষে আপনাদের ডাকছেন! 

TRENT সংকোচে ও ,সন্তর্পণে মাদামের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। 
পালচ্কোপাঁর দদ্ফেননিভ শয্যায় কাল্‌ভে গন্ধর্ব বা অপ্সরার ন্যায় শায়িতা। মহেন্দ্র 
বাব; তাঁহাকে অবনত মস্তকে অভিবাদনপূ্বক দাঁড়াইলেন। মহেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া 
ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে কাল্‌ভে বলিলেন, 'আপান এসেছেন, বড় সখী হলাম । 
কাল সন্ধ্যার বেল মঠ থেকে ফিরবার সময় ঠান্ডা হাওয়া লেগে সা AACE ইহা 
বালয়া মাদাম অর্ধশায়িত অবস্থায় বালিশে হেলান দিতে উাঁঠলেন। সেই সময় দেখা 
গেল, বিবেকানন্দ সাঁমাত কর্তৃক উপহত স্বামিজীর ফটোগুল তাঁহার oe হইতে 
বিছানায় ছড়াইয়া পাঁড়ল। এই পীড়িত অবস্থায় তাঁর নিন শয়নকক্ষে স্বামিজীর 
ছাগলে বুকের উপর রাখিয়া তিনি শুইয়া ছিলেন। ইহা দেখিয়া মহেন্দ্রবাবদ 
আশ্চ্য্যান্বিত হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রাত এই ফরাঁসিনী গায়িকার, এই 
. বিদোশনী স্যাধকার ক প্রাণভরা প্রণীত! কি গভীর ভক্তি! কাল্‌্ভে সেই ছবিগল 
একে একে দেখিয়া আবার বুকের উপর রাখিলেন। পরে মহেন্দরবাবুর দিকে তাকাইয়া 
বাঁললেন, 'বেলদুড় মঠে কাল বক আনন্দে সময় কাটালাম? এ আমার জীবনের একটা 
স্মরণীয় দিন, কখনো তা ভুলতে পারবো ATP 


এমা কাল্‌ভে ve 


FRI, বাঁললেন, ‘মাদাম! যদি কাল একট; আগে আসতেন তবে বোধ 
হয় এই অসুখ হোত না।' মাদাম বল্লেন, ‘এই সার্দর জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত 
হই নাই। কাল বেলুড় মঠে যেন একটা সুরলোকের সঙ্গীতের মত, একটা কাঁবতার 
কাব্যালোকের মত কেটেছে। স্বামিজীর সমাধস্থান দর্শন করে অসীম আনন্দ! 
পেয়োছ। কি পাবন্র শান্তিময় স্থান! ইহা বলিয়া মাদাম একটা বদ্ধ খাম বালিশের 
ate হইতে তুলিয়া মহে্দ্রবাবুকে দিয়া বাললেন, THY মঠে এটী দেবেন CTA 
সেবার জন্য।'  মহেন্দ্রবাব; বিদায় লইতে চাঁহলেন। তখন কালভে ধাঁরে ধাঁরে 
vive বাঁললেন, “আম বড় আনান্দত হ'লাম। স্বামজীর কথা আর ক বলবো? 
তাঁর ধ্যানে, তাঁর বাণীতে মানুষ নূতন জীবন গড়ে তুলতে পারে। জগতের পাঁতিত 
aaa ব্যাথতদের জন্য তাঁর কি অগাধ প্রেম ছিল! ‘ক অকৃত্রিম সহানভীত! বর্তমান 
কালে খুবষ্টের মত তান মানবজাতির পাঁরত্রাতা, নব যুগের প্রবর্তক! 

rage মঠ পাঁরদর্শনের কথা কাল্‌ভে তাঁহার আত্মজীবনীতে িখিয়াছেন।_- 
“বামিজশ যে মঠে শেষ জীবন যাপন করেন তাহা দেখার ইচ্ছা হয় আমার ভারত ভ্রমণ 
কালে। aye মঠে স্বামিজীর মার্কেল-নির্মত জন্দর সমাধি-স্থানটী দৌখলাম। 
তাঁর এক আমোঁরকান্‌ frat শ্রীমতী লেগেটের ব্যয়ে এই মন্দির নার্মত। ইহাতে 
স্বামজীর কোন নাম লেখা ছিল না। এই ALAC কারণ তাঁহার ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা 
কারিলাম। তানি বাগ্মিত নয়নে আমার দিকে চাহলেন। তখন তান এমন অপার্থব 
ভারভঙ্গণ দেখাইলেন যাহা আমার মানস পটে এখনো TAS আছে। wont স্বামজীর 
SATIN আমাদিগকে সহজ আন্তারক আতিথেয়তার সহিত অভ্যর্থনা কারলেন। 
মঠ-প্রাঙগণের শীতল ছায়ায় মাঠের উপর টোবল রাখিয়া আমাদিগকে ফলামষ্ট খাইতে 
দিলেন। পারে িপুলস্রোতা গঙ্গা প্রবাহতা। সঙ্গীতজ্ঞগণ বাণাঁদ বাদ্যযন্ত্র 
বাজাইলেন। সেই যন্ত্র-সঙ্গীত আমাদের হৃদয় স্পর্শ কাঁরল। মঠে সেই বৈকালটাী 
নপরব ধ্যানময় প্রশান্তিতে কাটিল। এই ভদ্র দার্শীনকগণের নিকট আমার যে কয়েক 
ঘণ্টা আতবাহিত হইল আমার স্মৃতিতে সেগ্যাল সদা সমন্জবল থাঁকবে। এই সব, 
পাতা, শান্তদ্বভাব, বিদেশশয়গণকে অন্য জগতের লোক বলয়া মনে হইল। তাহার! 
যেন অধিকতর সমুন্নত জ্ঞানময় লোকে বাস করেন।” 

প্রায় বিশ হইতে ষাট বৎসর পর্যন্ত চাল্পশ বংসর দীর্ঘ ছিল কালভের গায়িকা- 
জীবন। প্রাতরুখ্থান, প্রাতর্জমণ, আহার-সংযম, GAS বাতায়নের পারে শয়নাঁদতে 
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নিত্য অভ্যস্ত ছিলেন বালয়া তানি এত Teas, স্বাস্থ্বতী ও পরমা সমন্দরী 
[িলেন। একটানা চারি ঘণ্টা নূত্যবাদ্যগীতাদি কারয়াও তানি ক্লান্ত হইতেন না। 
সখ স্বাচ্ছন্দ্টের কোড়ে বাঁসয়াও তিনি সংঘমকে জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে প্রাণায়ামসংযন্ত প্রার্থনা শিক্ষা দেন। তাহা নিয়ামত 
ভভ্যাস কাঁরয়া তিনি ধর্মজীবনেও সমুন্নত হইয়াছলেন। তাঁহার আত্মজীবনশতে 
[নি লাঁখয়াছেন, “স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে প্রাণায়ামমূলক প্রার্থনা শিক্ষা দেন। 
তান বলতেন, দেবশান্তি বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র পারব্যাপ্ত। নিয়মিতভাবে গভীর নিশ্বাস 
গ্রহণের দ্বারা সেই শান্ত দেহমনে সণ্ারত হয়। ইহার ফলে দীর্ঘ জীবন, অসাম 
“ie ও চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়।” 

গায়িকা ও নর্তকীর জীবন যাপন করিলেও কাল্‌ভে ধর্মপ্রাণ সাঁধকা ছিলেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলতেন, 'সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প। যারা সংগীতের মর্ম 
বোঝে ইহা তাদের নিকট উৎকৃষ্ট উপাসনা।' কাল্‌ভে সঙ্গণত সাধনার দ্বারা ধর্ম 
সাধনায় উপনীত হন। “তানি তাঁহার আত্মজীবননর একস্থানে [লাখয়াছেন।__“আম 
বিভিন্ন বিষয়ের ্রন্থাবলী পাঁড়তাম। কিন্তু ধর্মদর্শনাদি যে সকল বিষয়ের সাহত 
আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কিত সেই বিষয়সমূহ পড়িবার ও জানিবার আমার আগ্রহ 
সর্বাপেক্ষা অধিক। অতি শৈশব হইতেই ধর্মভাব আমার জীবনে প্রবল ছিল। আমার, 
কর্মজীবন স্বামী বিবেকানন্দ নামক এমন এক মহাপরুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিল 
যাহার সাশক্ষা, সংচারত্র আমার আধ্যাত্মিক Galea বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। গভীর 
আন্তাঁরক ধর্মীব*বাসের বলেই আমার কঠোর কর্মময় জীবনে সাহস ও শান্ত পাইয়াছি 
ধাবং পরম শান্তি ও অভয় লাভ করিয়াছি।” 


অস্টম মাঁণ 


যোগীন্দ্মোহিনী বিশ্বাস 


ভ্রীরামকৃষদেবের শিষ্যাগণের মধ্যে যোগাীন্দ্রমোহনী অন্যতমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ 
সঙ্ঘে যোগান মা নামে পারাচতা। খড়দহের বিখ্যাত ধনাঢ্য জামদার আম্বকাচরণ 
{বিশ্বাস তাঁহার পাত ছলেন। {বশ্বাসবংশ দানশীলতা ও ধর্মপ্রাণতার জন্য বাংলায় 
সখ্যাত ছিল। িশ্বাসগণ শান্ত ছিলেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ স্বনামধন্য প্রাণকৃষ্ণ 
বিশ্বাস সপ্রসিদ্ধ 'প্রাণতোবিণী তন্ত! সংকলন করেন। তাঁহারা একটা রত্নবেদী 
নির্মণ কারবার আয়োজন করিয়াছলেন। Se বেদীর িল্নে একলক্ষ শালগ্রাম ?শলা 
প্রোথিত থাকে। তন্মধ্যে আঁশ হাজার ?শলা AIS হইয়াছল। কিন্তু, দৈব 
দাবপাকে Ba শুভ পরিকল্পনা কার্যে পারণত হর নাই। বৈফবাচার্য নিত্যানন্দ প্রভুর: 
লীলাস্থলরূপে খড়দহ তীর্ঘক্ষেত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ খড়দহের শ্যামসহন্দর বিগ্রহ দর্শনে 
যাইতেন। 
২৮৫১ aie ১৬ই জানুয়ারী কলকাতার বাগবাজার পল্লীতে বোগান্্ুমোহনী 
জন্মগ্রহণ করেন। বলরাম বসন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, FAT তুরীয়ানন্দ এবং গোলাপ 
মা প্রীত রামকৃষ্ণ শিষ্যগণ তাঁহার প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁহার পতা প্রসন্নকৃমার 
{মন ধাত্রীবিদযায় পারদশণ* চিকিৎসক এবং কলিকাতা মৌডক্যাল কলেজের অধ্যাপক 
ছলেন। প্রসন্নকুমারের Temes দ্বার উদ্যান ও শিবমান্দর ছিল। যোগীন্দ্র- 
মোহন’ তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভের দ্বিতীয়া কন্যা। ছয় সাত বংসর বয়সে 
যোগন্দ্রমোহনন খড়দহ বিশ্বাসবংশের এক ধপ্রয়দর্শন CMA আম্বকাচরণের 
সাঁহত পাঁরণনতা হন। আঁম্বকাচরণ যৌবনে মদবেশ্যাসন্ত হইয়া সর্বস্বান্ত ও পথের 
Fouad হন। যোগ্রীন মার একটি পত্র ছয় মাস বয়সে মারা বার। একাট মাত্র কন্যা 
লইয়া তান 1পন্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য হইলেন। কন্যার ডাক নাম AG | 
যোগীন্দ্রমোহিনী গৃহে ও পল্লীতে গন্যর মা নামে কীথতা। গন্য TAROT এবং 
কয়েকাট সন্তানের জননী হইয়াছলেন। শপন্রালয়ে আশ্রয় লইবার সময় যোগান মার 
Toro দ্বর্গগত এবং মাতামান্র জীবতা। 


৬৮ সাধিকামালা 


এখন বোগীন্দ্রমোহনী যৌবনে প্রবিষ্টা। তাহার স্বামীকুল উৎসন্ন। তিনি 
সমগ্র জীবন ক ভাবে কাটাইবেনঃ মনে দুশ্চিন্তার ঝড় USA! জীবনের পথ 
কোনাট 2 তাহার মাতামহ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন কাঁরয়াছলেন। দাক্ষণেশ্বরে কালী- 
মান্দরে এক পরমহংস আছেন শুনিয়া মাতামহাী তথায় যান। তিনি পরমহংসকে 
চানিতেন না। সাদাসিদে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, ইনিই 
পরমহংস। বন্ধা শ্রারামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, এখানে কোন পরমহংস থাকেন 
কি? ঠাকুর তখন ভাবাবষ্ট ছিলেন। তিনি স্বীয় পাঁরচয় না দিয়া বলিলেন, জে 
দেখ! বলরাম বস; যোগান্দ্রমোহনার শ্বশুর-বাড়ার দূর সম্পকীর আত্মীয় | শ্রা্নাম- 
কৃষ্ণ বলরাম বাবুর বাড়ীতে আসিলে যোগীন্দ্রমোহিনী তাঁহাকে দর্শন কাঁরতে 
যাইলেন। তখন ঠাকুর দিব্য ভাবের আবেশে মাতালের, মত টলটল কারিতোঁছলেন। 
oa মার Tee অভিজ্ঞতা ছিল মাতাল সম্বন্ধে TOM প্রথম দর্শনে ঠাকুরকে মাতাল 
কালীসাধক মনে কারিলেন। কিন্তু অনান্য দ্ত্রাভন্তের সঙ্গে দাক্ষিণেশ্বরে কয়েকবার 
গমনের পরেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। তিনি শ্রীরামকফের মহত্ব aia ও তশহার 
কৃপা পাইলেন। যোগান্দ্রমোহনীর শোক দূর হইল, অশান্তি কমিল। তাঁহার হৃদয় 
শান্তিবারি সিণ্ুনে শীতল হইল। তিনি জীবনের পথ পাইলেন। মবশরবাড়ীর 
Soviets নিকট তিনি যে দেবামন্ছে দাঁক্ষিতা হইয়াছিলেন তাহাই ঠাকুর জপ কারতে 
বালিলেন। অচিরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ন্মন্তরঙ্গ শিষ্যার পদে আরচঢ়া হইলেন ৷ 
রীপ্রীরামকৃকথামৃতে'র তৃতীয় খণ্ডে (১৯২২৩৬) আছে-তিনি ঠাকুরকে 
বালতোছন, ‘আমার ঘরটায় একবার পায়ের ধূলো দিন। ঘর কাশী হয়ে থাকবে।" 
ঠাকুর এই শিব্যাটর গৃহে পদার্পশপ্বক তাঁহাকে কৃতার্থ করোছলেন। কয়েকবার 
ঠাকুরের আগমনে শিব্যার পিন্রালয় সত্যই তাঁথে পাঁরণত হয়োছিল। যোগী ন্দ্র- 
মোহনার কন? গন,ও শ্রীরামকৃ্কে ভক্তি করিতেন ৷. কিন্তু তাঁহার স্বামী আম্বিকা- 
চরণের সে সোঁভাগ; হইল না। অশ্বিকাচরণ কুকুর-দংশনে ও তজ্জনিত জবরে 

দক্ষিণেশ্বরে দই চারিবার গমনের পর যোগণীন মা শ্রীরামকৃদেবের সহধানী 
সারদা দেবীর সহিত পারচিতা হন। উভয়েই প্রায় সমবয়সী ছিলেন। এইজন্য প্রথম 


* প্রবৃদ্ধ ভারত পত্রিকার ১৯৪২ জুন ও জুলাই সংখ্যাদ্বয়ে স্বামী নিলেপা- 
নন্দের প্রবন্ধ দেখুন | 


যোগীন্দ্রমোহিনী Tart ৬৯ 


পরিচয়ে উভয়ের মধ্যে খর ভাব ও পরস্পর টান হয়। সারদা দেবীর সম্বন্ধে যোগীন 
মা বালতেন, “আমি যখনই যেতুম আমাকে মা নিজের সব কথা বলতেন ও পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করতেন। আম মারের চুল বেধে দিতুম। আমার হাতের চুলবাঁধা মা এমনি 
ভালবাসতেন যে, তন চাঁরাঁদন পরেও নাইবার সময় মাথার চুল খদলতেন না। বলতেন, 
‘ও যোগানের বাঁধা চুল। সে আবার আসলে সেই দিন খুলব।" আমি সাত-আটাঁদন 
পর পর যেতুম ৷ দাঁক্ষণেনবরে কখনো কখনো রাত্রে থাকতুম নহবতে॥ আমি আলাদা শুতে 
চাইতুম। মা কোন মতেই ছাড়তেন না, কাছে টেনে নিয়ে শনতেন। সেই প্রথম 
দর্শনের কিছুকাল পরে মা যখন দেশে রওনা হলেন যতদুর নৌকা দেখা গেল দাঁড়িয়ে 
রইলদম। নৌকা অদ্য হাতে নহবতে এসে খ্যব কাঁদতে লাগল,ম। . ঠাকুর পণ্ঠবটীর 
1দক থেকে আসতে তা দেখতে পেয়ে ঘরে গিয়ে আমাকে ডাকালেন। বললেন, “ও চলে 
যেতে তোমার খ্যব দুঃখ হয়েছে” এইসব বলে আমাকে সাল্ছনা দিবার জন্য ঠাকুর তাঁর 
তাঁল্পক সাধনার সব ঘটনা বলতে লাগলেন। এক দেড় বছর পরে মা যখন দক্ষিণে্বরে 
ফিরলেন ঠাকুর মাকে বলোছলেন, ‘সেই যে ডাগর ডাগর চোখ. মেয়েটি আসে সে 
তোমাকে খনব ভালবাসে। তুম যাবার দন নহবতে বসে খুব কাঁদাছিল।' মা বললেন, 
হাঁ। তার নাম যোগেন! 

যোগান মা Re SO আধ্যাত্বক জীবনে দ্তবেগে উন্নত হইতে লাগলেন) 
শ্রীরামকৃষ্ণের পুত aot [তানি ঈশবরদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া সাধন-সমদ্র 
ঝাঁপ দিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বাঁলয়াছিলেন, “তোমাদের আর ক বাকী গো? 
(নিজের শরীর দেখাইয়া) তোমরা একে দেখলে, খাওয়ালে ও সেবা করলে ।' যোগীন 
মা বিবাহের পর্বে এক STATA নিকট সামান্য লেখাপড়া/ও অশক শখোছলেন। এখন 
শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসাহে ধর্মগ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ কারলেন। অধ্যবসায়গদণে [তান 
ভাগবতাঁদ পরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত, চৈতন্যচারতামৃত প্রীত Ward এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে পদুদতকাবলী আয়ত্ত কারলেন। তাঁহার স্মাতশান্ত এত তীক্ষণ 
ছিল যে, এই সকল গ্রন্থের, বিশেষতঃ চৈতনারতামতের, অনেক স্থল তাহার ক'্ঠদ্য 
হইয়াছিল। তান পৌরাঁণক আখ্যা়কাসমূহ যথাযথভাবে বিবৃত করতে পাঁরতেন। 
ভাগনণ নিবোঁদতা যখন হিন্দুধর্মের উপাখ্যান সম্বন্ধে তাঁহার ইংরাজি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন তখন RI মার গভীর ও SALSA পঢুরাণ-জ্ঞান তাঁহার {বশেষ সহায়ক 
হইয়াছল। উত্ত পুস্তকের ভূমিকায় দনবোদতা যোগণীন মার নিকট স্বীয় খপ স্বাকার 
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করিয়াছেন। বহু বৎসর ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে িশিবার সৌভাগ্য হওয়ায় {তান 
ঠাকুরের জীবনের অনেক ঘটনা জানিতেন। স্বামী সারদানন্দ প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- 
লীলা প্রদঙ্গে' যোগীন মার অনেক কথা উদ্ধৃত আছে। 

শ্বশুুরালয় হইতে যোগান মা যে AT পেয়োছলেন তাহাতেই তাঁহার বৈধব্য- 
জীবনের ব্যয় AIT হয়। মাঝে মাঝে তিনি তীর্থবাস কাঁরিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
শেষ অসুখের সময় তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার অব্যবাহত পরেই 
সারদা দেবী বৃন্দাবনে বান। যোগীন মা বাঁলতেন, “মার সঙ্গে আমার দেখা হতেই 
‘ও যোগান গো" বলে মা আমাকে বুকে জড়াইয়া ধাঁরয়া বহহল হয়ে কাঁদতে থাকেন। 
বুন্দাবনে আমরা দুজনেই ঠাকুরের অভাবে খুব TARY করতাম। একাঁদন ঠাকুর 
দেখা দিয়ে বলেন, Bin, তোমরা এত কাঁদছ' কেন? এই ত আম রয়েছি, গোঁছি 
কোথায়? এই এ ঘর, আর ও ঘর!' বুন্দাবনে যোগান মা ভগবত্ধমনে এত তন্ময় 
হইতেন যে, একবার লালাবাবুর ঠাকুরবাড়ীতে সন্ধ্যার পরে ধ্যান কারতে কাঁরতে 
গভীর সমাধি লাভ.করেন। তিনি নিশ্চল দেহে গভীর সমাধিতে 'নমগ্না এবং বাহ্য- 
জ্ঞানশন্যা! iad ভোগারাত শেষ হইলে মান্দরের বাহিদ্ব্ণার বন্ধ কারবার সময় 
আদিল। কিন্তু তিনি উঠিতেছেন না। মন্দিরের সেবায়েতগণ তাঁহাকে ডাকলেন, 
‘ও মারি উঠ, ও মায় উঠ।' কিন্তু সমাধিমগ্না সাধিকার কর্ণে এই ডাক প্রবেশ কারল 
না। এদিকে এত রাত্রিতে তান বাসায় ািতেছেন না দেখিয়া সারদা দেবী স্বীয় 
সন্ন্যাসীসেবক স্বামী যোগানন্দকে যোগীন মার খোঁজে*পাঠাইলেন। আলো হাতে 
লইয়া যোগানন্দ স্বামী অন্ধকার পথ আতিক্রম করিয়া পূর্বোন্ত মন্দিরে গেলেন। এই 
মন্দিরে আসিয়া যোগান মা প্রায়ই জপধ্যান কারতেন। সুতরাং যোগানন্দজণ এখানেই 
প্রথমে উপাস্থত হইয়া তাঁহাকে পাইলেন॥ কিন্তু দেখলেন, সেবায়েতগণ তাঁহার 
হন আনিতে পারতেছেন না। fein ঠাকুরের নাম সাধিকার কর্ণে উচ্চারণ কাঁরতে 
লাগলেন। ক্রমে যোগীন মার বাহ্যজ্ঞান ফিরল এবং তানি বাসায় চাললেন। বৃন্দাবনে 
অবস্থান-কালে ধ্যানমগ্নতার কথা উল্লেখ কাঁরয়া CAAT মা Aeon, ‘তখন আমার মন 
এমন তন্ময় হয়েছিল যে, জগৎ আছে ক নাই এও যেন আমার ভুল হয়ে গিয়োছিল।”* 

কলকাতায় *পত্রালয়েও যোগীন গার আর একবার সমাধি হয়েছিল। স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহা শুনিয়া বালয়াছিলেন, ‘যোগান মা, তোমার দেহও সমাধিতে যাবে। 

*উদ্বোধন' WMATA ১৩৩১ আষাঢ় সংখ্যায় স্বামী অরুপানন্দের প্রবন্ধ দেখুন ৷ 
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একবারও যাঁদ সমাধি হয় দেহতঠগের সময় তার দেই ALLS আবার আসে।' স্বীয় 
আধ্যাত্মিক অনুভুতির প্রসঙ্গে যোগান মা একবার বাঁলয়াছিলেন, ‘এক সময় আমান 
এমন এক অবস্থা হয়োছিল তখন যে দিকে চাই সর্বত্রই ইচ্টদর্শন WT! তন দিন 
এই অবস্থা fant তাঁহার দুটি বালগোপাল মন্ত ছিল। পরম স্নেহে তাহাদেশ 
পূজা সেবা কাঁরতেন, এবং ভাঘাবস্থার তাঁহাদের ব্য দর্শন পাইতেন। বালগোপাল 
তাঁহার লঞ্চে কথা বাতেন, মিষ্টান্ন খাইতে চাইতেন এবং তাঁহার ACMA খেলা করিতেন 
যোগান মা এই প্রসঙ্গে বলতেন; “একদিন পডজাকালে ধ্যান করতে করতে দেখি কি 
দুইটী অন্ঃপম সদর বালক হাসতে হাসতে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়ে 
বলছে, 'আমরা কে চেন?" আম বল্পম, ‘তোমাদের আবার চান নাঃ এই তুমি 
বীর বলরাম, আর তুমি FH ছোটটন (কৃষ্ণ) TH, "আমাদিগকে তোমার মনে থাকবে 
না। কেন না, এই ওদের জন্য: এই বলে আমার নাতিদের দেখালে; সত্যই যোগীন 
মার একমার কন্যা গন মার পর fae দৌহিত্র তিনটার উপর কহ 
জন্য তাহার মন পাঁড়য়াছল। ইহার ফলে তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা ক্রমশঃ শান্ত 
ভাব ধারণ কাঁরয়াছিল। 

পপর ন্যায় থাকলেও যোগান মা তন্তমতে পরব তোন্যিক সমন 
{ছলেন। sean সামা সারদননদের নিকট Fema হোমান্তে তান বৌদির 
সন্ন্যাসও গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তথায় তখন: উপস্থিত ছিলেন। 
পুজাঁদির সময় [তান গেরুয়া কাপড় পারতেন, অন্য সময়ে নহে! বেলুড়ে নীলাম্বর 
Seren বাগানবাড়ীতে সারদা দেবী যখন গণ্তপা করেন OT যোগান সাও. , 
তাঁহার acest 'পণ্ডতপা কাঁরয়াছিলেন। সারদা দেবী বাঁলতেন, ‘যোগান খুব তপাঁস্বনী, 
এখনও কত ব্রত উপবাস Fa" বৈধী পজার্চনা বিষয়ে যোগীন মার যেরুপ জ্ঞান 
ও নিষ্ঠা ছিল; সেরূপ খুব কম সাধিকারই দেখা যার। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ?পতা 
তা কিছ বরা পচ ডরবতাঁরি নিকট তান দের নিমারি POE EAT 
তাহার পিন্রালয়ে প্রত্যেক বৎসর অহাদমারোহে TRENT হইত! তখন সারদ। 
দৈব বেকানন্দ প্রভাত রামকৃষ্ণ তাহার বাড়ীতে যাইতেন? 
সকল দেবতার প্রতি যোগান মার সমান Sis ছিল। তান শীতলা, HST প্রভৃতি 
সকল দেবতাকে পূজা ও অর্চনা কাঁরতেন। গুরু শ্রীরামকৃ্ের প্রাত তাঁহার অচলা 
wis ছিল। cates তাহার যেমন পুজা পাঠ; বলত, উপবাস, সদাচার ও সাধনসেবা 
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এবং সর্বেপাঁর রাগানুগা Sis ছিল অন্য দিকে feat তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অননভাতি 
ও তত্ুজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বালয়াছিলেন, 'মেয়ের মধ্যে যোগান SAT 
বধ বয়সেও যোগান মার জপধ্যানে পূর্ববৎ অনুরাগ ছিল। যথাসময়ে নিত্য 


যতক্ষণ জপধ্যান করিতেন কর্মকোলাহলের মধ্যেও তাহার একটুও Tory হইত, 


লা। প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের পর ঘাটে বাঁসয়া প্রায় দুই আড়াই ঘণ্টা তন্মর হইয়। 
- নসপধ্যান কারিতেন। দুরন্ত শীত বা বর্ষায় তাহা একদিনও বন্ধ যাইত না। সাধ 
এন্মচারিগণ আশ্চর্য হইয়া ভাবতেন, লোকের ত একদিন বাদ যার বা আলস্য হয়; 
কিন্তু এর সেটি নাই। জপধ্যানের সময় তাঁহার এত গভীর তন্ময়তা আসত যে, 
অনেক সময় তাঁহার চোখের ভিতর মাছি ঢ্যাকয়া afte, তাহা তানি আদৌ টের 
পাইতেন না। ধ্যানের সময় তাঁহার চক্ষুদর্বয় ঈষৎ উন্মন্ত থাকত। সারদা দেব? 
স্রাঁভন্তদের বালতেন, ‘গোলাপ, যোগান এরা কত ধ্যান জপ তপস্যা করেছে, সে সব 
আলোচনা করা ভাল, এতে কল্যাণ হবে ।” অন্তিম অসুখের সময় যখন উঠিয়া বাঁসবার 
শান্ত ছিল না তখনও যোগান মাকে ধারিয়া বসাইয়া দিতে হইত নিয়ামত জপধ্যান 
এবং শাম্ত্রপাঠ শ্রবণের জন্য। ধ্যান পুজাদতে এত নিষ্ঠা সত্তেও সাংসারিক কাজকর্মে 
কখনও তাঁহার ওদাসীন্য ছিল না। নিত্য স্নানাহিক অবসানে উদ্বোধন মঠে যাইয়া 
ঠাকুর-ভোগের জন্য দই বেলা তরকারী ঝাঁটতেন এবং মঠের আবশ ক কাজকর্ম 
সারিয়া দ্বপ্রহরে পিত্রালয়ে ফিরিয়া নিজের ও বৃদ্ধা জননীর জন্য রন্ধনাঁদি কাঁরতেন। 
আবার বৈকালে উদ্বোধন মঠে যাইয়া 'রাত্রির ভোগ নিবেদন পর্যন্ত থাঁকতেন। এই 
ভাবে বৎসরের পর বৎসর তান সারদা দেবীর সঙ্গ ও সেবা কাঁরতেন। 

দেবস্থান বা তীর্থাঁদতে ষাইলে যোগীন মা দীন দ:ঃখীকে যথাসাধ্য দান 
রতেন। প্রত্যেকেই দু'এক পয়সা পাইত, কেহ শুধু হাতে feta না। গোলাপ 
মা বলেন, ‘যোগান পয়সা দিয়ে এমন করেছে যে, এখন ভিখারী এলেই পয়সা চায় 
এবং বলে, ‘মা আমরা এখানে একটা করে পয়সা পেরে থাক ৷ তাঁথস্থানে গেলে 
যোগান মা সঙ্গীদের FAH খাওয়াইতেন। সারদা দেবীর সঙ্গে তান প্রায়ই জয়রাম- 
‘বাটী এবং কামারপদকুরে যাইয়া থাঁকতেন। এই দুই পণাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা 
দেবার সম্পাকতি লোকজনকে সাধ্যমত ছু না fee, দিতে ভিতেন না। একবার 
যোগান মা ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া উক্ত উৎসবে গিয়াছলেন। তাঁহার বৈধব্যজীবনাট 


| 
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তপস্যাময় ছিল। একবার তান ছয় মাস জলপান করেন নাই, জলের পাঁরবর্তে দুধ 
খাইতেন। প্রয়াগে একটি শত খতু কল্পবাস করেন। BE তপানষ্ঠানকালে তান 
ভ্রিবেণতীরে বাস কাঁরতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণ এবং ভন্তগণ যোগান মাকে 
গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা কাঁরতেন। 
যোগান মাও ব্রল্গানন্দজীকে FRR খাওয়াইতেন। উদ্বোধন মঠে যখন স্বামী 
বহ্মানন্দের নিমন্ত্রণ হইত, তখন যোগীন মা আনন্দে অধীর হইতেন। তাঁহার জন্য 
কত রকম রান্নার ব্যবস্থা করিতেন এবং নিজেও দুই একটা তরকারী প্রস্তুত কাঁরতেন। 
স্বামণ বিবেকানন্দও যোগান মাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান কাঁরতেন। হয়ত যোগান মা 
গঙ্গার ঘাটে স্নান কাঁরতেছেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ হইতে নৌকায় 
কলকাতায় আসিতেছেন। তাঁরে নামিয়াই স্বাজী বাঁলতেন, ‘যোগান মা, আজ 
তোমার ওখানে HIB খাব গো, প:ই শাক চচ্চাড় করো।' একবার স্বামজী যখন 
কাশশতে ছিলেন, তখন যোগান মাও তথায় উপাদ্থত। সবামজী যোগান মাকে 
দেখয়া বাঁললেন, ‘এই তোমার [িশবনাথ এলো গো!’ স্বািজী যোগান মার রান্না 
খেতে এত ভালবাসতেন যে, আবদার কাঁরয়া তাঁহাকে বাতেন, ‘আজ আমার জন্মাতাঁথ 
গো! আমাকে ভাল করে খাওয়াও, পায়েস FA! 

সারদা দেবীর জশিবনের সাহত যোগীন মা এবং গোলাপ মার জীবন প্রত-সরে 
গ্রাথত। সারদা দেবী বাঁলতেন, ‘আমার জীবনে যা সব হয়েছে, এই গোলাপ, যোগান, 
এরা সব জানে! শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় শিষ্যা যোগান মার সম্বন্ধে বালতেন, ও 
Sie ফুল নয় যে, একটুতেই TO বাবে। ও যে সহস্রদল পদ্ম, ধীরে ধারে 
ফুটবে সারদা দেবীর দেহত্যাগে যোগান মার শরীর মন ভায়া যার। শেষ 
দুই বৎসর তান বহমুত্রুরোগে আক্রান্ত হন। অসুস্থ ও জীর্ণ দেহে তাঁহার 
আধ্যাত্িক অনুভূতির চরম বিকাশ হয়। হা গোপাল! হা গোপাল! বালয়া 
‘তান প্রায়ই ভাবসমাধিতে ডঁবতেন। Aaaa উল্লিখিত is শিষ্যার জীবনে অক্ষরে 
অক্ষরে সত] হইয়াছিল। জীবনের শেষ দুই তিন দিন তিনি আহার ও পানীয় 
গ্রহণ করেন নাই। স্বামী সারদানন্দ চাকংসককে অনুরোধ কারলেন,'যোগাীন মার 
বহ-মতত্ৰজানত সংজ্ঞাহনর্তা হইয়াছে দিনা দেখিবার জন্য। ডান্তার রোগীকে পরাক্ষা 
কারয়া দেখলেন, Se রোগের কোন লক্ষণ রোগীর দেহে নাই। তখন স্বামী সারদানন্দ 
বাঁজলেন, 'যোগণন মা সমাধিতে দেহরক্ষা কারবেন। ১৯২৪ খনীঃ 9ঠা জবন (১৩৩১ 
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| সাল, ২১শে Cars) বুধবার রাত্রি সাড়ে দশটার সময় যখন ঠাকুরের ভোগ নিবেদন 
এবং সাধব্রহ্মচাঁরগণের আহারাঁদ সমাপ্ত হইয়াছে এবং উদ্বোধন মঠ নিস্তব্ধ তখন 
স্বামী সারদানন্দ যোগান মার শধ্যাপাশ্বে উপবিষ্ট হইয়া মধুর স্বরে রামকুফ নাম 
উচ্চারণ কাঁরতেছেন। সর্বশেষে তিনি নিম্নোন্ত বৈদিক শান্তিবচন উচ্চারণ কারলেন-_ 
গু পুণমদঃ পঢণামিদং পূর্ণৎ পূ্ণমুদচ্যতে। b 
AT AAMT পূর্ণমেবাবাশষ্যতে | 
: হার গু শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ 
শান্তিবচন উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যোগান মার পূত প্রাণ পণ্চভৌতিক দেহ 
ত্যাগ কারল। যোগান মা ৭৩ বংসর বয়সে সমাধিযোগে Dera পদপ্রান্তে মিলিত 
হুইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভের পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ পণ্রতাল্লিশ 
বৎসর সাধিকা যোগীন্দ্রমোহিনীর জীবন নিঃদ্বার্থ সেবা ও সপ্রেম সাধনার নিরবাঁছন্ন 
প্রোতস্বরূপ ছিল। তাহার জীবন বাঙ্গালী বিধবাগণের আদর্শ ও অনুকরণীয় ৷ 
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অগ্ডাল 

উত্তর ভারতে যেমন মীরাবাই দাঁক্ষণ ভারতে তেমন অ'ডাল। অন্ডাল গোদা 
দেবী নামেও পাঁরীচতা। 'অন্ডাল' শব্দের অর্থ STATA বা মোক্ষদারনী। শ্রীবৈফক 
সম্পরদারে যে দ্বাদশ জন TARAS AAAS হন অণ্ডাল তন্মধ্যে অন্যতম এবং একমাত্র 
সাকা, অন্য একাদশ. জন সাধক! দ্রাবিড় দেশে এই মহাপরষগণকে আলবার বলা 
হয়। 'আলবার' শব্দের অর্থ ঈশ্বরপ্রোমক, ভগবতপ্রেমোন্মত্ত। অন্ডালের শতরদুগ্পেবৈ' 
নামক পদাগ্রন্থ তামিল ভাষায় রাচত এবং তামিল নাড়ে প্রীসদ্ধ। Forney’ 
গ্রন্থের উপর সংস্কৃত টীকা আছে। 

দাক্ষণ ভারতে সাতুর রেলওয়ে স্টেশনের পণচশ মাইল পাঁশ্চমে তিনেভোঁল 
জেলার অন্তর্গত গ্রীবিল্লিপ্যন্তর গ্রাম অবাস্থত। Se গ্রাম পূর্বে পাণ্ড্যরাজ্যের' 
অন্তভূ্ত বেদজ্ঞ ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের ayia ছিল। পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী ছিল; 
মধ্যরপূুরশী এবং রাজা বল্লভদেব। হারবংশে মধুরপরীর উল্লেখ আছে। 
্রীবাল্পযক্্রের সংস্কৃত নাম ধন্বানব্যপুর। এই গ্রামে রাজা বল্লভদেবের গর 
পোঁরয় আলবার বা বৈষ্ণব রাহ্মণ 'িষুত্তর বাস কাঁরতেন। তাঁহার forest মুকুন্দ 
ও মাতা পদ্মা দেকা সদা EAPO রত থাঁকতেন। পোঁরয় আলবার ছলেন 
শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ মহাপুরদষের একজন। তান গ্রামের আঁধচ্ঠাত্রী 
দেবতা বটপন্রশায়ীর মালাকার ও উপাসক ছিলেন। তাঁহার একটা ক্ষুদ্র তুলসীকানন 
-ছিল। নিত পরতে গোবিন্দচরণাপ্ররা তুলসী চয়ন করিয়া অন্যান্য FEAT সবর 
ফুলের সাঁহত ভান্তিভরে মালা গাঁথয়া (STRAT বটপত্রশায়ী দেবতাকে পরাইতেন। 
বামণ ও ব্ৰাহ্মণী নিঃসন্তান ছিলেন এবং বটপরশায়ীদেবকে সন্তানজ্ঞানে সেবা? দা 


কারতেন। ্বাদমতে একান বৎসর বরসে একদিন তুলনী-কাননে মাটী বাড়তে 
খংড়তে sizer একটা fey তিনি পাইলেন। সম্ভবতঃ তুলসীকাননে গোদার 
জন্ম হয়। রাজা জনক এইরুপেই সীতাকে প্রাপ্ত হন! সাধক 'বিষাচত্তর দোখলেন, 
িশন্টী কন্যা। কল্যাটীর sere কেশদম থাকায় তান কন্যাটীর নাম রাখলেন 
গোদা। গোদার ছাব পাওয়া িয়াছে। 
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দব্যসরাঁচারতম নামক সংস্কৃত কাবাপ্রন্থমতে অণ্ডালের জন্ম পঢর্বফাল্গুণাী 
RE, আদি মাসে, ৯৭ নল বংসরে, কাঁলফুগে। শ্রীবৈফব দার্শীনক বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদী রামানদজাচাষেণর আবির্ভাব দ্বাদশ শতাব্দীতে | ভাক্তধর্মের সম্যক্‌ সমৃদ্ধি 
ইহার পরবতা কালে মধ্য যুগে হয়। সুতরাং অণ্ডালের জন্ম নিশ্চয়ই এ সময়ে। 


SOR ACR, অসাম স্নেহে বদ্ধ ares কন্যাটীকে লালনপালন কারিলেন। গোদার 
‘শৈশব আতক্ান্ত এবং যৌবন সমাগত হইল। তিনি মহানন্দে আহারাবহার, 
ভ্রমণক্রাঁড়াদি করিয়া বেড়াইতেন। পিতা একমাত্র কন্যার স্বাধান স্বচ্ছন্দ জীবনে | 
হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি নিত্য যে মালা গাঁথিয়া মান্দরে রাখিতেন বটশায়ী 


হার ও বলয় পারলে আমাকে কেমন সুন্দর দেখায়? এইর্৮পে অলঙ্কৃত হইলে ‘কি 
আমি প্রভুর পল্ী হইতে পারি না?” সেইজন্য গা্মাজন, গাৱলেপন, অঞাশো ভারি 
কাধে গোদা সদা ব্যস্ত থাকিতেন। পিতা পষ্পোদ্যান হইতে যে সকল সুন্দর 
TT PA চয়ন করিয়া পৃজাদির জন্য রাখিয়া স্নানাঁদ কারে । যাইতেন 
গাদা সেই ফুলের মধ্য হইতে সেরা aria বায়া স্বীয় কেশদাম সাজাইতেন 
এবং মালাটা গলায় পরিতেন। আবার পিতার প্রত্যাগমনের পড়েই সব ফল ও 
“মালা যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। স্নেহময় পিতা কন্যার চপল কর্মে'র কোন সন্ধান 
ARS না। হঠাৎ একদিন তান দোখলেন, একটা দীর্ঘ কেশ ফুলের মধ্যে 
বিজাড়ত আছে। পিতা অনায়াসেই ব্যাবলেন, ইহা কন্যার মস্তকের কেশ। তিনি 
ইহা দেখিয়া অভাৱত বিরত হইলেন এবং কনমকে foams এইর stare 
[নিষেধ করিয়া পড্পরাশি জলে ফেলিয়া দিলেন। অন্যের ব্যবহৃত পুষ্প দেবপুজার 
অযোগ্য। সেদিন বাগানে আর ফোটা ফুল ছিল না। সুতরাং সোঁদন আর 
‘দেবতাকে WEAN বা পু্পমালা দেওয়া হইল না।» 


* আলকণ্ডাভল্লি গোঁবন্দাচার্য প্রণীত The Holy Lives of the Azhavars 
or the Dravida Saints নামক পুস্তকে অণ্ডালের বিস্তৃত জীবনী দেখুন। 


অণ্ডাল qa 


সাধ্য বিষ্ণুচিত্তর একটা বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখিলেন। বটশায়ী আবভূতি হইয়া 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, ‘আমাকে আজ ফুলের মালা দাও নাই কেন? ব্রাহ়ণ; 
সভয়ে করযোড়ে উত্তর দিলেন, 'প্রভো! গোদার অনবধানতায় মালা অপাবত্র হয়েছিল 
তাই আমি সেই মালা জলে ফেলে দিয়োছ। আমায় ক্ষমা করুন।' বটশায়ী 
ক্লোধভরে বলিলেন, ‘অপবিত্র! অপাবিত্র! বরং বল Alda! তোমার জন্দর 
সুগন্ধি মালা গোদার ব্যবহার দ্বারা আরও সুগন্ধ, সুবাসিত ও Alda হয় ৷ 
আমরা এ মালা ভালবাস, অন্য মালা চাহ aT’ ভয়চাকিত অবস্থায় Ay 
fame হইল। তাঁহার অদ্ভুত কন্যার কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি ভয়ে বিস্ময়ে 
আভভূত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগলেন, 'গোদা ক স্বর্গের কোন দেবী 
ছদ্মবেশে ধরাধামে বিচরণ কারতেছে ?' সেই দিন হইতে TAT কন্যাকে দেবপত্রী- 
রূপে গণ্য ও oe মনে কারতেন। তানি নিত্য যে পরপমাল্য তৈয়ার কারতেন তাহা 
গোদা কর্তৃক স্বকেশে পাঁরাহত হইবার পর দেবতাকে আর্পত হইত। কিন্তু, 
aa নিত্যই আশ্চর্যঢান্বিত হইয়া লক্ষ্য করিতেন, গোদার ব্যবহারে মালা সৌন্দর্যে 
ও সগন্ধে আরও WISH হইত। দেববাক্যের সত্যতা প্রমাণত। তখন হইতে লোকে 
অণ্ডালের নাম রাখল ‘স:দিককোদত্ত-নাচ্চিয়ার' ভিয়েনা 
- (দেবতাকে) দিতেন। 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্ডালের হৃদয়-লতায় 1 eee 
যোঁবন-বমনার প্রেমতরঞ্গে তান AEG খাইতে লাগলেন। মীরাবাইয়ের ন্যায় 
তিনি দেবপাঁতির দর্শনলাভের জন্য আহার নিদ্রা ভুঁললেন। পাঁতর বিরহে তান 
উল্মাদিনী হইলেন। ব্রজগোপীগণ যমুনা-প্যীলনে রাসমণ্ডলে কৃষ্ণীবরহে যেমন 
কফলীলা স্মরণ, A ও অনুকরণ করিয়াছিলেন অণ্ডাল তদ্রুপ অলৌকিক 
আচরণ কাঁরতে লাগিলেন। বিষুপুরাণে (৫-১৩-২৭) আছে, গোঁপকাগণ কৃফভাবে 
Unies: হইয়া বালতেছেন_-দষ্ট কালিয় fore কৃষ্কোহহামাত চাপরা।' ব্রজসন্দরী- 
গণের ন্যায় তান কৃষ্ণাত্মকা হইলেন। কৃষ্ণচন্তায় কৃষ্ণধ্যানে তান কৃফময় হইলেন। 
জীবননদীতে প্রেমের জোয়ার আসিলে TATE, ES IST যায়, OE বহত্ব 
ফুটিয়া উঠে। 'বিরহাপ্নিতে গোদা দগ্ধ এবং মৃতপ্রায় হইলেন। কামদেবের স্তব ও 
ব্রতোপবাসাদিতে তাঁহার ?দবারাত্র অতিবাহিত হইত। শতরপ্পেবৈ' নামক গ্রন্থের 
imi কবিতায় তাঁহার পাঁবত্র ব্রতৈর কথা বিবৃত।  শতর্পেবৈ' শব্দের অথ 


ar সাধকানালা 


“পাবন্র ব্রত'। এই তামিল কবিতা দক্ষিণ ভারতের বৈফবগণের মধ্যে সপ্রাসদ্ধ। | 
Situs গভীর প্রেমমুলক ও মধুর ভাবোদ্দীপক। অণ্ডালের কামদেবস্তুতি 
১৪৩ তামিল শব্দে রাঁচত। কাঁবতাটির নাম ‘নাচ্চিয়ার feacntar ATA _ 
ত'্ননমোল’ শব্দের অর্থ রাণীর শ্রেষ্ঠ ভাষণ। tector অণ্ডালের জন্য চিন্তান্বিত 
হইলেন। অণ্ডাল বিবাহযোগ্যা হইয়াছেন। কন্যার পাঁরণয়কাল সম[পাঁপ্থিত। 
কাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন ? পতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, “মা কোন্‌ 
মানব তোমার পাত হইবার যোগ্য ?’ মানব শব্দের উল্লেখে অণ্ডাল ACHAT হইয়া 
দুঃখে ক্রোধে পিতাকে বাঁললেন, ‘যাঁদ কোন মানবের সাঁহত আমার বিবাহ দেন, আমার 
প্রাণাবয়োগ হইবে।' পতা কন্যাকে সান্দনা দিয়া বললেন, 'তোমার নিশ্চয়ই দেবপাঁত | 
লাভ হইবে মা। এক শত আট দেবতার মধ্যে কাহাকে তুমি পাঁতরূপে পাইতে চাও? 

WU পিতাকে একশত আট দেবতার নাম করিতে বাঁললেন। এই দেবতাগণের নামে 
একশত আটটা তীর্থন্থান আছে।  +দব্যসূরীচারতম্‌* নামক সংস্কৃত কাবে; এই 
সকল প্রাসন্ধ তীর্থের নাম উল্লিখত। বিষ্ণুচত্তর পাণ্ডারাজোর শ্রীবিলিপ্যত্তরর 


গ্রামের বটশায়ীপ্রমখ দেবতাগণের নাম প্রথমে কাঁরলেন। পরে অন্যান্য দেবতার নাম 
ও সর্বশেষে শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গনাথের নাম কারলেন। 


শ্রীরজ্ঞনাথের নাম শ্রবণমান্রেই অণ্ডালের OR, সজল, দেহলতা কাঁম্পত এবং 
দর প্রেমাপ্লূত হইল। তানি শ্রীরঙ্গনাথের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর কেশদাম, কমল- 
তুল্য লোচন, আর্ত ওষ্ঠাধর এবং সুনীল কপোলের বর্ণনায় প্রমন্ত হইলেন। পিতা 
ব্যাঝলেন, কন্যা শ্রীরঙ্গনাথের সাহত পাঁরণীতা হইতে ব্যাকুলা। শ্রীরগ্নাথ ব্যতীত 
অন্য কাহাকেও অণ্ডাল পাঁতরুপে গ্রহণ কাঁরিবেন না। জাগ্রতে ও স্বপ্নে রঙ্গনাথের 
চিন্তায়, রঙ্ানাথের ames বর্ণনায় [তানি অভিভূতা হইলেন। ণতরুমোবি' গ্রন্থে 
(6-৫-৯) অণ্ডালের fear sects বিচ্তৃতভাবে বাণত আছে? অণ্ডাল 
ভাবিলেন, same ক আসবেন? তাঁহার বিরহে আমি প্রাণশনন্যা হয়োছ। 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রভু কবে দর্শন দিবেন?’ অণ্ডালের প্রেমোন্মাদ দেখিয়া ববষ্ণুচত্তর 
চান্তত হইলেন। দেবতার সহিত মানবের পাঁরণয় fea সম্ভব? বিষণ চিত্তে 
ব্রাহ্মণ নিদ্রাম*ন হইলেন। তিনি স্বপ্নে দোখলেন, শ্রীরঙ্গনাথ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া 
জাটিল সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। দেবতা বাঁললেন, ?তিনিই তাঁহার কন্যাকে 


অণ্ডাল ৭৯ 


+ববাহ কারবার প্রস্তাব কাঁরবেন। নিন্রাভ্গে ব্রাহ্মণের দুশ্চিন্তা দূরীভূত হইল, হৃদয় 
হইতে SRA ভার নামিয়া গেল। দৈব ঘটনার যন্তস্বরূপ হইয়া [তান নিজেকে 
ধন্য জ্ঞান কারলেন। 

এদিকে শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথ মান্দরে পুরোহিতাদির প্রতি দেবাদেশ হইল, 
“ga, চৌরা, পাঙ্খা, গদা প্রভৃতি লইয়া তোমরা শ্রীবাল্লিপুক্তর প্রমে যাও এবং 
অন্ডালকে মহাসমারোহে আমার মান্দরে আন।” শ্রীরঙ্গনাথের পুরোহিতগণ শ্রীবাজ- 
FEA গ্রামে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুচিত্তরের নিকট দেবাদেশ TE কারলেন। বিষ্ণুচিত্তর্নের 
Tear ও আনন্দের সীমা Seat না। তান ইস্ট দেবতা বটশায়ীর সম্মুখে প্রণত হইয়া 
সকল সংবাদ নিবেদনপূর্বক তাঁহার আশীর্বাদ ও Uae ভিক্ষা, কারিলেন। বটশায়ী 
তাঁহাকে শ্রীরঙ্গনাথের আদেশ ?শরোধার্য কারতে উৎসাহ দিলেন। পরমানন্দে ব্রাহ্মণ 
স্বগৃহে যাইয়া স্বকন্যা অণ্ডালকে বাললেন, ‘মা, তোমার ইচ্ছা ও আকাংক্ষা পর্ণ 
হইয়াছে। তোমার দেবপাঁতর পুরোহিতগণ তোমাকে লইতে আসিয়াছেন। যাত্রার 
জন্য প্রস্তুত হও।" ইহা বাঁলয়া ভয়ামাশ্রত আনন্দে feta একাঁট পাল্‌কাঁ প্রস্তুত 
কাঁরলেন এবং কন্যাকে নূতন রচ্ত্ে ও অলঙকারে সংসজ্জতা কারা পাল্‌কীতে 
বসাইলেন। অণ্ডাল মহাসমারোহে শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীরঙ্গমে চাঁললেন। বাদ্য- 
অংগীতনাদে কর্ণ বাঁধর হইল। সকলে বলিতে লাগল, রঞঙ্গনাথের রাণী বিবাহ 
কারতে যাইতেছেন। শ্রীরঙ্গম মান্দরে উপস্থিত হইয়া অণ্ডাল মান্দরে প্রবেশার্থ 
পাল্‌কণ হইতে নামিলেন। মধুরের রাজা বল্পভদেব এবং বিষ্ণুচিত্তর তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। তাঁহারাও অন্যান্য সকলের ন্যায় ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক ও নিচ্পন্দ হইলেন। 
অণ্ডালের দেহে fray জ্যোতির বিদ্যুৎ চমাকল। মান্দিরস্থ দেবমার্ত প্রাণবান্‌ হইয়া 
উঠিলেন। ধীরে ধীরে অণ্ডাল দেবমার্তর দিকে সহানে!, সপ্রেমে অগ্রসর হইলেন। 
তাঁহার দেহ  সডক্ষ্বব্্াবৃতা, কণ্ঠে পর্পেমাল্য, কপালে চন্দনাতলক, মুখে হাসির 
জ্যোৎস্না, চক্ষে প্রেমাশ্রহ। মানবী মুর্ত দেবমার্তর সাঁহত চিরতরে মাতা 
হইলেন। onecetios শরীর চিন্মর দেহে পরিণত হইল। অণ্ডালের ভৌতিক দেহ 
আর দৃষ্টিগোচর হইল না। তৎপাঁরাহত Ta ও মাল্যাঁদ মাত্র রঙ্গনাথের দেহে দেখা 
গেল। জাঁবাত্মা পরমাত্মার সহিত সিলিত হইলেন। ভক্ত ভগবানের চিরসাযূজা 
লাভ কাঁরলেন। আত্মক মিলনই বিবাহের উদ্দেশ্য। প্রেমের চরম পাঁরণাততে 
মি 
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পাঁরণয়ান্তে দৈববাণী হইল, “বিষ্ণুচত্তরকে আমার সম্মুখে আন৷’ পুরোহিত- 
গণ দেবাদেশ পালন কাঁরলেন। পুনরায় বিষ্ণুচিত্তরের প্রতি দৈববাণী হইল-_তুমিও 
আমার *বশদুরপদে উন্নীত হইলে। ক্ষীরার্ণব-নিকেতন নারায়ণ যেমন আমাকে শ্রীদান 
করেছিলেন তুমিও তদ্রুপ আমাকে তোমার কন্যা দান কাঁরলে। তুমি ধন্য, তুমি 
ভাগ্যবান্‌। তখন পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণকে সচন্দন পুষ্পমাল্যে ভূষিত কারলেন। 
দেবাদেশে ব্রাহ্মণ শ্রীবাল্লিপুত্তরে ফিরিয়া বটশায়ীর সেবায় কালযাপনপূর্বক স্বর্গ 
গমনের অপেক্ষায় রাহলেন। অণ্ডালের মত কন্যারত্রলাভে কুল পাত্র, জনকজননী 
কৃতাৰ্থ এবং ধরণী পণ্যবতা হয়। 


দশম মাঁণ 


সেন্ট টেরেস! 


সেণ্ট টেরেসা পাশ্চাত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠা সাধকা। তান স্পেন দেশে ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূতা হন। AGT শতকের শেষে স্পেনে গৌরবময় যুগ 
সমাগত Bl তখন মুরগণ ও ইহদ্দীগণ স্পেন হইতে বিতাড়িত, কলম্বাস 
কর্তৃক আমোরকা আবিষ্কৃত এবং স্পেনীয় উপনিবেশ দেশান্তরে সংস্থাঁপত। স্পেনের 
প্রভাব যখন সভ্য জগতে সরাবাঁদত তখন টেরেসার আবির্ভাব হয়। 

১৫১৫ ale ২৮শে মার্চ প্রাতে আভলার HA টেরেসার জন্ম হয়। 
তাঁহার তা ডন আলোন্‌জো স্পেনের প্রাচীন রাজবংশীয় ছিলেন। অকালে প্রথমা 
পত্নী কালগ্রাসে পাঁততা হইলে আলোন্‌জো ডোনা বিয়াট্রজের পাণিগ্রহণ করেন। 
বিয়াট্রজের গর্ভে, তাঁহার নয়টি পাত্র এবং তিনটি কন্যা হয়। কন্যান্রয়ের মধ্যে টেরেসা 
একটি। আলোন্‌জো গর্বানূভব করিতেন যে, তাঁহার AEA ALANA নিদয় aa 
fore স্পেন হইতে বিতাড়িত করেন। তাঁহার প্রাসাদোপম গৃহে একটি বৃহৎ 
গ্রন্থাগার fact) “তান Be গ্রন্থাগার হইতে দেশাবদেশের মহাপরুরুষদের জীবনী 
পাঁড়তে ভালবাসিতেন। কিন্তু, তাঁহার পত্নী বিয়াট্রজ রোমাণ্টকর কাহনী এবং 
শোর্যবীর্ষের বৃত্তান্ত পাঁড়তেন। আলোন্জোকে গৃহের স্বীপন্রকন্যাভৃত্যাদ সকলে 
ভয় কারত। গৃহস্বামী এত কর্তব্য-পরায়ণ ও নিয়মানিষ্ঠ ছিলেন যে, পদত্রকন্যাভৃত্য- 
গণের কর্ম ও বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট কারয়া দিতেন। তাঁহার আদেশ গৃহে রাজাজ্ঞা- 
তুল্য প্রাতপালিত হইত। পন্রকন্যাগণ গম্ভীর ও কঠোর [পিতাকে ভয় কাঁরতেন। 
আলোন্‌জো দেবতুল্য প্রয়দর্শন, সত্যনিষ্ঠ ও নীতপরারণ ছিলেন। তিনি পনত্র- 
কন্যাদের সহিত মাশিতেন aT! তাহারা ASS বা কর্তব্যে অবহেলা কাঁরলে তান 
fare হইতেন। [তানি রুগ্ন, দরিদ্র ও দুর্গতদের ale মন্তহস্ত এবং ব্লীতদাসগণের 
প্রাতি-দয়াল ও দানশীল ছিলেন। তান পরনিন্দা, পরচর্চা ঘণা কারতেন। 

ডোনা faite পরমা সুন্দরী ও স্নেহপরায়ণা ছিলেন! টেরেসা তাঁহার 
ভগ্নগীদগকে স্বীয় জনম সম্বন্ধে বলতেন, ‘কোন গৃহের পদ্রকন্যাগণ আমাদের 
গভধারণীর মত এত ধারা, এত PACT, এত দেবাতুল্যা, এত লালিতামণ্ডিতা 
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জননী পায় নাই। আমরা যেন তাঁহার গুণরাশির একাংশের অধিকারণী হইতে 
পার। আমি নিজেই তাঁহার মত সুশীলা, em নারী হইতে চাই। বারটি 
সন্তানের জননী হইয়া বিয়াট্রজ তেত্রিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে 
[তান পাঁতির নিকট এই একটিমাত্র বর প্রার্থনা করেন-তুমি আমার সন্তানগণের প্রত 
কোমল ও করুণ হইবে। তাহাদিগকে গৃহবদ্ধ রাখবে না এবং আমার অভাববোধ 
কাঁরতে দিবে না! মাতার মৃত্যুকালে টেরেসার বয়স মাত্র বার বৎসর ছিল। পত্নী- 
বিয়োগে আলোন্‌জোর কঠোর স্বভাব কোমল হইল। শোক, সন্তাপ ভুলিবার জন্য 
তিনি প্রিয়া কন্যা টেরেসার সাহচর্য চাহতেন এবং টেরেসাকে কাছে বসাইয়া দেশ- 
বিদেশের ARR জীবনকাহিনন গ্পচ্ছলে বাঁলতেন। অন্যান্য পুন্রকন্যা- 
গণ পলাইত, কিন্তু টেরেসা বসিয়া বাঁসয়া এই সকল একাগ্র মনে শুনিতেন। ভাবষ্যতে 
নিজে মহীয়সী সাধকা হইবেন বিয়াই বোধ হয় বাল্যে মহাপররুষ-চারত্র শ্বানতে 
তাঁহার এত ভাল লাগত। 

“মাতার ন্যায় টেরেসা সন্দরী, দার্ঘকায়া, ক্ষীণাঙ্গণ, উদ্জবলনয়না, রাঁসকা, 
প্রফুল্ল ও হাস্যমখী ছিলেন। বিয়াট্রিজের মৃত্যুর পরে টেরেসার এক বৈমান্রেয় ভগ্নী 
মেরিয়া গৃহকন্রা হইলেন। মেরিয়া টেরেসাকে ভালবাসতেন না। টেরেসা মাতার 
অভাব পুরণার্থ পার্্ববতা গির্জায় যাইয়া খচাঁল্টজননী মেরীর নিকট প্রার্থনা 
করিতেন, ‘আপনি SPAS আমার জননীর স্থান অধিকার ra’ আকুল 
আন্তারিক প্রার্থনা নিশ্চয়ই ভগবানের কাণে পোঁছে। কিছ্যাদন প্রার্থনার পর টেরেসা 
ভাজিনি মেরীর অস্তিত্ব ও আশ্বাস অনুভব কারলেন। মাতার অকাল মৃত্যুতে টেরেসা 
বিবাহের প্রতি বীতরাগ হইলেন। তাঁহার আজীবন আঁববাহিত থাকবার সংকল্প 
AE হইল। মোরয়া ও ভগ্নীগণ বিবাহিতা হইলেন। ভ্রাতাগণ সৈন্যাবভাগে চাকুরী 
গ্রহণ করিলেন। ১৫৩১ ie ষোল বৎসর বয়সে টেরেসা শিক্ষালাভার্থ অগ্যাচ্টীনয়ান 
কনভেন্টে প্রোরত হইলেন। কনভেন্টে প্রথম আট দিন টেরেসা খুব অস্বাঁসত বোধ 
কাঁরলেন। নূতন পাঁরবেশে তিনি হঠাৎ সুখী হইতে পারিলেন না। ক্রমে নিয়ামত 
জীবনযাপন, প্রার্থনার জন্য ঘণ্টাধবান, সন্নযাসনীগণের ধার স্থির পদাবক্ষেপ ও 
আহার ও অধ্যয়ন তাঁহার ভাল লাঁগল। ডোনা মোয়া নাম্ন এক সন্ন্যাঁসনগর 
সমধিক স্নেহে টেরেসার আধ্যাত্িক ভাব উদ্দশীপত হইল। টেরেসা ক্রমে 
ক্রমে বাহ্জগৎ ভুলিলেন। মোরিয়ার প্রেরণায় ঈশ্বরদর্শন তাঁহার জীবনের 
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প্রধান লক্ষ্য হইল। টেরেসা বলেন, ‘আমি শীঘ্র মঠের ধর্মপ্রসঙ্গে আকৃষ্ট হইলাম।” 
ভোনা মোরয়া কি মর্ম স্পা ভাবে ও ভাষায় ভগবংপ্রসংগ করিতেন! মেরিয়া ছিলেন 
অসাধারণ পবিত্রতা ও বিবেচনার প্রাতমর্তি। তিনি আমাকে বালয়াছিলেন যে, তানি 
সংসারত্যাগের ও সন্গ্যাসনী-জীবন যাপনের সংকল্প করেন এই খনীস্টবাণী শ্রবণাল্তে 
TEU হয় অনেকে, কিন্তু মনোনীত হয় অল্পই।' অজ্পসংখ্যক মনোনীতগণের 
মধ্যে গণ্য হইবার আগ্রহ তাঁহার হৃদয় অধিকার কাঁরল। মোঁরয়ার পড়ত স্পর্শে টেরেসা 
Que ভগ্মীগণের Ofer প্রভাব হইতে TS হইলেন। ব্রতোপবাস, প্রার্থনা ও 
ধমপ্রসঙ্গাঁদ তাঁহার দৌনক কর্তব্যের অঙ্গীভূত হইল।* 

{পতা যখনই বিবাহের প্রস্তাব কারতেন তখনই টেরেসা মানস চক্ষে স্বর্গগতা 
জননণীর ভগ্ন স্বাস্থ্যের Tar হৃদয়বিদারক চিত্র দোখিতেন। পিতা বহু গণবান্‌ রুপবান্‌ 
বরের সংবাদ আনিলেন। সেই সকল লোভনীয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া তাকে 
স্পস্ট বলিলেন যে, তান পত্নীত্ব কখনো বরণ করিবেন না। ঠিক এই সময়ে তাঁহার 
এক কাঁঠন অসুখ হয়। অভিজ্ঞ চাকংসকগণ রোগানির্ঘয়ে অসমর্থ হইলেন। 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগণর ন্যায় টেরেসার অল্পপ্রতাঙ্গ শন্ত হইয়া গেল। [তিনি পিতৃগ্হে 
আনত হইলেন। কিন্তু এখন বিশাল িতৃগহ LAAT *্মশানতুল্য। মাতা 
স্ব্গ'িতা, ভ্রাতাগণ রর্মোপলক্ষে প্রবাসী, SHIA বিবাহিতা। গৃহে গভীর নীরবতা 
িরাজমান। একমাত্র তার সঙ্গ রূগ্না কন্যার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বৈমাত্রেয় ভগ্নী 
মেরিয়ার কাছে তাঁহাকে পাঠাইবার জন্য পিতা প্রস্তাব কাঁরলেন। টেরেসা সম্মতা 
হইলেন। পথে টেরেসা এক বৃদ্ধ খুল্লতাতের গৃহে কিছ কাল অবস্থান করেন। 
Be care বার্ধক্যে সাধ্মহাপনরুষগণের জীবনী ও বাণী পাঁড়তে বা শীনতে 
ভালবাসতেন। টেরেসা খল্পতাতকে ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া শ্দনাইতেন। ইহাতেই Tota 
অশেষ aE ও পরম শান্তি পাইলেন। তাঁহার মনের ঝড় থামিয়া গেল। তাঁহার 
জীবন-পথের গন্তব্য দিক্‌ নিণগত হইল। তানি খলপতাতের গৃহ হইতে বৈমাতরেয় 
ভগ্নীর কাছে যাইয়া তাঁহার নিকট মনোভাব ব্যন্ত করেন। টেরেসার শুভ সংকল্প 
শীঘ্র সিদ্ধ হইল। একুশ বৎসর বয়সে টেরেসা জন্নযাঁসনী সাজিলেন। 

FAAS গ্রহণকালের কথা টেরেসা এইরূপে 'লাখিয়াছেন।-আঁম যখন 


* বোষ্টন বেদান্ত কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত ‘মেসেজ অব দি ইচ্ট' নামক ইংরাজ 
তৈমাসিকের ১৯৪০ ১ম সংখ্যায় লোলা হেনেসের প্রবন্ধ দেখ্দন। 


৮৪ সাধকামালা 


বেদীর সম্মুখে নতজানু হইলাম তখন একটা কোমল করদুণ স্বর আমার কর্ণগোচর 
হইল সেই সুস্পষ্ট স্বর বাঁললেন, ‘আম ঈশ্বর । যাহারা সংসারত্যাগপূর্বক আমার 
পদানুদরণ ও সেবা করে আমি তাহাদের পিতা ও রক্ষক। এই দৈববাণী শ্রবণে আমার 
হৃদয় আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হইল। আমার জীবনে সেই িবমলানন্দের অভাব 
আর কখনও হয় Te? টেরেসা প্রায়ই দৈবাদেশ “incor এবং জাগ্রত অবস্থায় 
তদনদুষায়ী চলিতেন। ঈশ্বর এই HATTA হাত ধাঁরয়া তাঁহাকে জীবন-পথে চালত 
কাঁরলেন। পুনরায় তান যে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন তাহাতে দীর্ঘ আট মাস 
শষ্যাশায়িনী ছিলেন। এই অসুখের ফলে তান তিন বংসর আংাঁশক ভাবে পক্ষাঘাত- 
গ্রদত রহিলেন এবং সারা জীবন আর নীরোগ ও স্বাদ্থ্যবতী হইতে পারেন নাই। 
আধ্যাত্রক আনন্দের আঁতশষ্যে ভগ্ন স্বাস্থ্যের দুঃসহ ভার তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইল। 
উক্ত অসুখের পর তান একটা ধর্মগ্রল্থে এই সত্য পাঠ করেন যে, প্রার্থনার দ্বারাই 
ঈশবরদর্শন সম্ভব | তান প্রার্থনায় ড্ীবলেন, নিরন্তর প্রার্থনার ভাবে তান নিমজ্জিত 
হইলেন। প্রার্থনার দ্বারাই তান ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করিলেন, ঈশ্বরের বাণ শুনিলেন, 
{চিরতরে তাঁহার প্রাণ জুড়াইল।: প্রায় একচাল্লশ বৎসর বয়সে, সম্ভবতঃ বশ বৎসর 
সাধিকার জীবন যাপনের পর, তানি সংপসিদ্ধা হইলেন। পতা আলোন্‌জো কন্যার 
আশ্রয় ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কন্যাই পিতার শান্তিদাতা পারন্রাতা গুরু; হইলেন। 
পিতা মৃত্যুকালে দুঃখ কারিয়া বাঁলয়াছলেন, ‘কেন আম সারা জীবন সন্ন্যাসী হই 
নাই?’ 

jon, ধর্মে যাহাকে সমাধি বলে টেরেসার সেই আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ 
হইয়াছল। মনের সেই উচ্চ অবস্থায় সকল চিত্তবৃত্তি Tare হয়, ঈশ্বরের চিন্ময় 
রূপ দুষ্ট হয়। মঠে সমাগত নরনারীগণের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিবার জন্য টেরেসার 
{নিত্য অনেক সময় ব্যায়ত হইত। একাঁদন তান দৈববাণী শঢ়নলেন, “মানুষের সাহত 
কথা বালও না, ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ FAN তখন হইতে তান বাহিরের লোকজনের 
সত কথাবার্তা বন্ধ কাঁরলেন। তাহাতে গির্জার পাদ্রীগণ aso হইলেন এবং 
তাঁহার দৈববাণন-শ্রবণ ‘বিশ্বাস কারিলেন না। টেরেসা বাঁললেন, ‘বাহ্য কর্ণে যে পার্থর 
স্বর শ্রুত হয় দৈববাণী তদপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও পাঁরচকার। বাহ্য কর্ণ বন্ধ 
কাঁরলেও সেই শব্দ শ্রহবতগোচর Zar পাদ্রীগণ শ্বাস কাঁরলেন না যে, টেরেসা 
সত্যই ঈ*্বরবাক্য শ্রবণ করেন। সংকীর্ণমনা সন্দেহপ্রবণ ব্যান্তগণের সমালোচনায় যখন 


সেণ্ট টেরেসা ve 


fold সমাক্কান্ত তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, “প্রিয়া পত্রী, তুমি ভীতা হইও না। 
আম তোমাকে কখনো ত্যাগ কীরব AT! তখন সাঁধকা পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া 
বাঁললেন, ‘সমগ্র জগৎ আমাকে আব্বাস ও অত্যাচার কাঁরলেও আম চিন্তা কাঁর না।' 
চমচক্ষে নহে, ভাবনেতে “তান ঈশ্বরদর্শন কারতেন, ঈশ্বরের সাঁহত কথা বাঁদতেন। 
পঞ্চাশ বৎসর বয়সে TC অনুরোধে তান স্বীয় আধ্যাত্মক বিকাশের হীতব্ত্ত 
লিপিবদ্ধ করেন।* 

স্পেনের রাজবংশীয় এক মাহলার স্বামীনীবয়োগ হয়। মঠ-কত্রাঁর আদেশে 
টেরেসা Se পাঁতহপনা হতভাগ্য নারীকে সান্ত্বনা দানার্থ অন্যত্র গমন করেন। এই 
সুযোগে তিনি বহির্জগাতের আচার ব্যবহার চালচলনের সাহত কিণ্িৎ পাঁরাচতা হন। 
আভিলায় ফারিয়া তিনি আবার ধ্যানে দৈবাদেশ পাইলেন নূতন নারী-ঠ স্থাপনের 
জন্য। কারমেলাইট আদর্শকে অক্ষ ও আঁবকৃত এবং চির দারিপ্রারত উদ্জবল 
রাখিয়া acon মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য [তান ব্রতধারণাগণকে আহবান কাঁরলেন। 
স্টীসদ্ধার সংকল্প আঁচরে স্াসদ্ধ হইল। অদড়, অপট; দেহ লইয়া টেরেসা জগাঁদ্ধত 
সাধনে অগ্রসর হইলেন। মোদনা দেল ক্যাম্পো, ভাল্লাদোলিদ, তোলেদো, সেগোিয়া, 
ভালেন্দ, বাস প্রভৃতি স্থানে তান ধর্মপ্রচার ও মষ্ঠদ্থাপন কাঁরলেন। সমগ্র স্পেনে 
জদনভূত নব বাণা fase প্রচারত এবং সমগ্র জগতে প্রধানত হইল। 
স্পেনের বাহরেও টেরেসা স্তীমঠ প্রতিষ্ঠা কারলেন। তাঁহার প্রভাবে পদরাতন 
স্রীমঠগযীলও নবাদর্শে অনপ্রাণত হইল। aS ধর্মজগতে টেরেসার প্রভাব 


স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের নরনারাগণ টেরেসার নিকট আনিয়া নব ধর্ম 
জীবন লাভ কাঁরলেন। টেরেসার অনুভূতি ও বাণী খনীন্টান সন্যাসবাদে যুগান্তর 


আঁনল। 

্রীরাধিকাপ্রমুখ ব্লজাঙ্গনাগণ, মীরাবাঈ+ও অণ্ডালের মত টেরেসা ঈশ্বরকে, 
aby ister পাঁতজ্ঞানে wis কারতেন। sraara তান খনীষ্টকে বলতেন, 
‘git আমার, আমি তোমার।' দেবপাঁতির সাহত চির মিলনের জন্য তিনি ব্যাকুলা 
হইলেন ১৫৮২ whe ৫ই অক্টোবর ৬৮ বৎসর বয়সে দেবপাঁতর সাহত WHAT 


* প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকার ১৯৪০ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ফরাসী লেখক মারসেল 
সাউটনের প্রবন্ধ দেখুন । - 


৮৬ সাধিকামালা 


চিরতরে মিলিতা হন। “হে আমার প্রভু! হে আমার প্রিয়! যে শুভ মুহূর্তের 
তরে, বে পুণ্য মিলনের জন্য আমি এত বংসর ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করিতোঁছিলাম 
অবশেষে তাহা সম.পাস্থত। শীঘ্রই আম দেহবন্ধন হইতে মত্ত হইব। তোমার 
ইচ্ছাই পর্ণ হউক।” ইহাই মৃত্যুকালে টেরেসার মুখনিঃসৃত শেষ-বাণী। মৃত্যুর 
পরে তাঁহার মৃত দেহ হইতে এত উগ্র দিব্য aoe নির্গত হইতোঁছল যে, তাঁহার 
মঠের রন্দনরতা সনম্যাসিনীগণ বাধ্য হইয়া কক্ষের জানালাগ্যাল খালা দেন BE 
Wet আভভূত হইয়া পাঁড়বার ভয়ে। কবরস্থলে যে সকল অলোঁকিক ঘটনা 
ঘাটিল তদর্শনে শবদেহকে ভূগভ্থ কবর হইতে উত্তোলন করার ইচ্ছা কৌত্হলী 
পাদ্রীগণের হৃদয়ে বলবতা, হইল। চাঁপা, পদ্ম, US প্রভৃতি পদুচ্পের সুগন্ধে 
মঠের ভজনালয় পারিপূর্ণ হইত। কখনো কখনো এমন এক সুগন্ধ মঠবাসিনীগণের 
নাসাগন্টে প্রবেশ করিত যাহা অপার্থিব, যাহা sats, যাহা অপ্চর্ব। ধ্যান বা 
উপাসনার কালে মঠের কোন সমান’ নিদ্াচ্ছম হইলে টেরেসার অশরীরী বাণী 
তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিত। মঠবাসিনীগণকে না জানাইয়া গোপনে কাফন স্থানান্তরিত 
করা স্থির হইল। তখন কবরে তিনটী আঘাত শোনা গেল। কবর Uae হইবার 


হইতে ফাদার গ্রোসয়ান দ্বারা কার্ত'ত হয় অনার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, তাহাও 
পারিজাত পর্পবৎ সংগন্ধ বিকার্ণ কাঁরতে লাগল? জেসুউ fram টেরেসার 
জীবনী-লেখক। টেরেসার মত দেহ স্পর্শ করার জন্য তাঁহার হাতে যে সগন্ধ 
লাগিয়াছল তাহা তিনি জলে ধূইয়াও ma করিতে পারেন নাই। প্রায় এক 
পক্ষকাল সেই সুগন্ধ তাঁহার হাতে ছিল। ছিন্ন বাহুতে safe কস্তুরণর গন্ধ 


তীব্র হইল। পোপের আদেশে টেরেসর মৃত দেহ এবং উহার কর্তিত বাহন এলবাস্থ 
মঠের সন্যাসিনীগণকে প্রতপর্ণ করা হয়।* 

স্পেন দেশের উচ্চবংশজ নারী জাতির মহৎ আদর্শ সাধকা টেরেসা'র জীবনে 
সম্যক্‌ বিকশিত। Gorn আত্মজীবনীতে 'লখিয়াছেন, বাল্যকাল হইতে আমি 


* ঘটনাটা কুমারী ভি. স্যাকভিল ওয়েন্টের প্রণীত The Eagle and the 
Dove oct বিবৃত । 


সেণ্ট টেরেসা ৮a 


acttes ছিলাম। খুবষ্টভান্তির জন্য কামভাব আমাকে আদৌ স্পর্শ কাঁরতে পারে 
নাই। তান বলেন, 'পর্বতঁশখর হইতে লোকে যেমন সমতল ভূমির দিকে তাকায় 
তদ্রুপ আমি সংসারকে ঘৃণার চক্ষে দোখি। লোকে আমার সম্বন্ধে কি বলে বা 
জানে তাহা আম গ্রাহ্য কাঁর না। ঈশ্বরকৃপায় এই জীবন বা জগৎ আমার নিকট 
স্বগ্নব মিথ্যা অনুভূত হয়। আমার সঃখবোধ বা ৫খবোধ নাই ৷ 


শট 


একাদশ মাঁণ 


তাপদী রাবেয়া 


তাপসী রাবেয়া ইসলামের শ্রেষ্ঠ সাধিকা। ইংলণ্ডের বিদুষী লোখিকা 
মার্গারেট স্মিথ রাবেয়ার বিস্তৃত জীবনী ও বহ? উপদেশ ইংরাজি পৃস্তকে প্রকাশ 

1 ৭১১ খনীঃ তুরস্ক দেশের অন্তর্গত বাসোরা নগরে এক দারিদ্র 
সসলমান বংশে রাবেয়ার জন্ম হয়। তাঁহার অলৌকিক রুপলাবপ্য ছিল। তিনি 
বিবাহযোগণা ও Ree হইলে তাঁহার মাতাপিতা দেহত্যাগ করেন। সেই সময় 
বালোরা নগরে ভাঁষণ দ্াভক্ষি উপস্থিত হয় এবং রাবেয়া আত্মীয়স্বজন হইতে 
fatter হইয়া পড়েন। এই অসহায় গৃহহশনা স্ন্দরী যুবতী ঘটনা-স্রোতে 
বাগদাদে গমন করিতে বাধ্য হন। দ্ভাগক্রমে Se সহরে পথ হারাইয়া তিনি 
দদবৃত্তের হস্তে পতিতা হন। এই FAS কয়েকটা oe মাদ্রার বিনিময়ে 


“INCH, রাবেয়া কাতর কণ্ঠে কিছ: বালিতে | তিনি নীরবে রাবেয়ার নিভৃত 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কাঁরতেছেন, 'হে প্রভূ! হে দয়াময়! একমাত্র তুমিই আমার 
সহায় এবং আমার হৃদয়ের অভিলাষ জান। তোমার চিন্তায় যদ দিবানিশি 
থাকিবার সংযোগ পাইতাম তবে তাহাতেই আমার পরমানন্দ হইত। আমাকে তুমি 
পরাধীনা দাসী করিয়াছ। সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রমের পরে রাত্রির বিশ্রামকালে 
তোমাকে ডাকি। তাহাতে আমার তৃপ্তি হয় না। আমার এমন সুযোগ ও অবসর 


তাপসা রাবেয়া ৮৯ 


{ক হইবে যখন তোমার চিন্তায় অহার্নীশ ডুবিয়া থাকতে পারব £ 

নিস্তন্ধ নিশীথে রাবেয়ার এই করুণ আত্মনিবেদন ও উপাসনা শ্রবণে TR 
স্বামী স্তম্ভিত হইল। তাহার পাষাণ-হৃদয় গলিয়া গেল। সে দেখল, SICA 
[শিরোদেশ 'দব্যালোকে মণ্ডিত এবং সেই আলোকচ্ছটায় তাঁহার কুটীর সম.ড্জবল। 
এই অলৌকিক দৃশ্য দর্শনে তাহার মনোভাব পরিবা্তত হইল। সে ব্যাঝল, 
যাঁহাকে এতকাল সে স্বীয় পাঁরচর্যায় নিষ্য্ত রাখয়াছে, তিন মহাতাপসী। সে 
বাঁলল, ‘আপনি এখন হইতে স্বচ্ছন্দে ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারেন। আপনি 
আমার গৃহে থাঁকয়াও উপাসনাদি ঈপ্সিত কর্ম কারতে পারেন। তাহা হইলে আমি 
দাস হইয়া আপনার সেবা করিয়া ধন) হইব।' রাবেয়া গৃহস্বামীকে কৃতজ্ঞতা 
জানাইয়া সেই গৃহ তাগ কাঁরয়া তপট্বিনীর বেশে ভ্রমণ কাঁরতে লাগলেন। 
আরবের মরুভূমিতে তান বংশীবাদন করিয়া বেড়াইতেন। নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল 
পর্যটনে তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হইল। তৎপরে তান কোন নির্জন স্থানে 
একটা কুটীরে তপস্যায় বাঁসলেন। তপশ্চ্য্যাকালে তান কাহারো সাঁহত কথা 
বাঁলতে বা দেখা করিতে চাহিতেন AT! কুটীরের মেজের উপর একখান ছন্ন 
মাদুর পাতিয়া ইস্ট মাথায় দিয়া তিনি শ্ইতেন। জলপানের জন্য তাঁহার একটা 
ভগ্ন মৃৎপান্র ও পাঁরধানের জন্য ছিন্ন Ta ছিল। 

'াবেয়ার দিব্য রুপরাশির মোহে বহ ভোগী ও যোগী আকৃষ্ট হইল। শোনা 
যার, সাধক হাসান তাঁহার পাগিগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ কাঁররাছিলেন। রাবেয়া bt 
প্রস্তাবে অস্বীকৃতা হন। পারণয়প্রার্থী আর একজনকে feta বাঁলয়াঁছলেন, 
“রে কামুক! তোর মত আর একটাঁকে অন্বেষণ কর্‌। তুই fs আমার মধ্যে কামের 
কোন চিহ্ন দেখোছিস্‌ £' লোকচক্ষুর অন্তরালে "তানি ঈম্বরাচিন্তায় মগ্ন থাকিতে 
ভালবাঁসিতেন। কিছুকাল এইভাবে আঁতবাহিত হইলে "তান নির্জন অরণ্যে যাইয়া 
যোগাভ্যাসে fae হন। তাঁহার অনেক অলৌকিক শান্ত লাভ হইয়াছল। শকল্তু 
সেই সকল শাস্তি ‘তান প্রকাশ কাঁরতে চাঁহতেন না। একদিন তাপস হাসান স্বায় 
ares} জলে ভাসাইয়া উহার উপর বাঁসলেন এবং রাবেরাকে ডাকলেন, তাঁহার 
পারেব জলোপাঁর মাদুরে বাঁসয়া ধ্যান কারতে। রাবেয়া মৃদু হাসে; তাঁহাকে 
বাঁললেন, এনজেকে এরূপ ভাবে বাজারে জাহির কারও না।' ইহা বালয়া তানি 


৯০ সাধিকামালা 

TH মাদরটা শুন্যে উড়াইলেন এবং তদ্বপত্রি বাসনা হাসানকে বলিলেন, ‘এন, 
এখানে আমার পাশে বসিয়া উপাসনা কর।” হাসানের সেই শান্ত ছিল না। বৃথা 
অলোক শান্ত প্রদর্শনের জন্য হাসান লচ্জিত হইলেন। তখন রাবেয়া হ 


উপাসনা ও উপবাসাদ দ্বারা তিনি তপস্যা করেন। ‘তপস্যার তাপে তাঁহার দেহ 
SAS, জীর্ণ ও কদকালসার হইয়া পড়িল। তানি কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা 
| করিতেন, “হে প্রভো! যাঁদ একবারটি আমাকে দর্শন দাও, আমার জাবন সার্থক 
zr নি পানে: তোমার ERE ওনার 


হয়। আমার নামোচ্চারণে সন্তুষ্ট থাক কঠোর সাধনার ফলেই রাবেয়া ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎ দশনলাভে ধন্যা হন। তিনি রানে ঘ্যমাইতেন না। রাত্রিতে যখন জগতের 
নাহল স্তধভূত, তখন [তান জাগিয়া উপাসনা কারতেন। 
TAG নারে এত পে, পাষ্ততা;ভ বা EE আমি হী 
7 লোকে তাঁহার নামটি শ্দানলে শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত কারত। তাহার 


‘আপনার ক বিবাহ কারবার ইচ্ছা হয় ?' তাহাতে সাধিকা উত্তর 'দিয়াছিলেন, 


তাপসা রাবেয়া ৯১ 


না হয় তবে সেই দর্শন বৃথা। কেহ একবার তাপসাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 
‘আপান যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহাকে কি দোখতে পান? তৎক্ষণাৎ তাপসী 
উত্তর দিলেন, ‘তাঁহাকে না দেখিলে কখনই তাঁহার উপাসনা কাঁরতাম AT! 

একবার কোন aig মস্তকে পটী বাঁধিয়া রাবেয়ার নিকট উপস্থিত হয়। 
রাবেয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি মাথায় পটা বাঁধিয়া কেন? লোকাঁট 
বালল, ‘আমার মাথা ধাঁরয়াছে, তাই মাথায় পটী বাঁধয়াছি। রাবেয়া “তোমার 
বয়স কত? লোকাট-_ৃত্রশ বৎসর” রাবেয়া_এতকাল AEA ছিলে, না অসনস্থ 
ছিলে?’ লোকাট_এত বংসর সর্বদা স্মস্থই ছিলাম! রাবেয়া তখন লোকটিকে 
তিরস্কার করিয়া বাঁললেন, ‘এত আঁধককাল কৃতজ্ঞতার চিহ্ন মস্তকে বাঁধিলে না, 
আর একদিন যখনই capa হইয়াছ তখনই *লানির চিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়াছ?' 
একা cant একবার রাবেয়ার নিকট আসিয়া সংসারের দ:ঃখকণ্টের কথা বালতে 
আরম্ভ করেন। রাবেয়া তাঁহাকে বলিলেন, ‘আপনি অত্যন্ত সংসার-প্রোমক। যদ 
আপাঁন সের্‌প না হইতেন তাহা হইলে ঈশ্বরপ্রস্গ ছাড়িয়া কখনো সংসারের কথা 
বাঁলতেন ar) “যানি সংসারবিরাগণ {তান সংসারের ভালমন্দ ভাবিয়া সময় নষ্ট 
করবেন কেন? ‘যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার কথাই বেশী বলে" 

রাবেয়া অনুক্ষণ আর্তনাদ করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা site, ‘আপনি সদা 
আর্তনাদ করিতেছেন কেন? আপনার দি কোন অস্খ করেছে?" সাধিকা উত্তর 
দিতেন, ‘হাঁ, আমার পাড়া হয়েছে, হৃদয়ের পাঁড়া। সংসারের কোন চাকৎসক সেই 
পাড়ার ওষধ জানে না।  ঈশ্বরদর্শন আমার পাঁড়ার একমাত্র মহৌষধ ॥ রাবেয়ার 
মত মীরাবাঈ গাহিতেন__ 

দরদ দি মারী বন বন ডোলনু, বৈদ মিলো নাহ কোয়। 
মশরাকে প্রভু ate মিলই যব, বৈদ শ্যাঁমালয়া হোয়॥ 

অর্থাৎ হৃদয়ের ব্যথায় পাগল হইয়া আম বনে বনে TIAA বেড়াইতোঁছ। THY 
এই ব্যথার বৈদ্য পাইতেছি না। মারার এই পাড়া সারয়া যায়, যাদ শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্য- 
রূপে আসেন। 

রাবেয়া তাঁহার পাঁড়ার পরম Gat পাইয়াছিলেন। তান জীবনের শেষভাগ 
দিবারা্রি ঈশ্বরানন্দে বিভোর থাকিতেন। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মুর্খ সকলেই তাঁহার 
পুত সঙ্গ লাভে কৃতাৰ্থ হইত। শেষ জীবনে ‘তান মক্কায় থাকিতেন। নব্বই বংসর 
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বয়সে ৮০১ খতীঃ তিনি মক্কায় তন নতাগ করেন। তিনি চরকুমারী হিলেন। 
দারিদ্য ও কৌমার্য তাঁহার অঙ্গভূষণ ছিল। কেহ অর্থ সাহায্য করিতে চাহলে 
_ সাধিকাসুলভ ace তান বাঁলতেন, aia জন্য ie ঈশ্বর দাঁরদ্রকে বিস্মৃত 
হইবেন? ধনের জন্য কি তান ধনীকে স্মরণ কারবেন ?’ এই প্রসঙ্গে তান আরো 
বাঁলতেন, ‘এই বিশ্ব যাহার সৃষ্টি তাঁহার কাছে এাঁহিক সম্পদ চাহিতে আমার লজ্জা 
হয়। এঁহক কোন FER মানুষের নহে, সবই ঈশ্বরের। AGAR মানুষের কাছে 
চাহিয়া কি লাভ? যানি আব*বাসীকেও প্রতিপালন করেন তান ক এই শরণাগত 
ইচ্ছায় আত্মসমপ্পণই আমার জীবনব্রত। আমার দুঃখ কস্ট fe তাঁহার ইচ্ছায় 
আসিতেছে নাঃ যাঁদ তাহাই হয় তবে তাঁহার ইচ্ছার বিরদ্ধে যাইব কেন? তানি 
আমার প্রিয়তম এবং তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গলময় 

তাপস AAT একমাত্র TIS চাহতেন, স্বর্গ কামনা কাঁরতেন না। তান 
প্রার্থনা কারতেন, “হে প্রভূ, তোমাকে যাঁদ নরকের ভয়ে ডাকিয়া থাঁক তবে আমাকে নরকে 
নিক্ষেপ কর। যাঁদ স্বর্গের জন! তোমাকে ডাক, তবে আমাকে স্বর্গে যাইতে দিও AT! 
_ হইতে আমাকে বণ্চিত কারও aT! রাবেয়ার সমগ্র জীবন নির্জনে আঁতবাহত। 
তান নিঃসঙ্গ জীবন ও নিন বাস খুব পছন্দ কারতেন। নিজে তি প্রার্থনা 
কাঁরতেন, 'হে প্রভু, তারকারাজ আকাশে বিরাজমান। মানবচক্ষ নিদ্রায় foto! 
রাজপ্রাসাদের দ্বার ATA রাজপনুরদুষগণ, প্রাসাদবাসিগণ স্ব স্ব প্রোমকার সহিত 
অবস্থিত।. আমি একাকনী তোমার চরণতলে উপবিষ্ট 

রাবেয়া ঈশ্বরপ্রেমে সদা পারিপূ্ণ থাঁকিতেন। তান ঈশ্বরপ্রসঙ্গ gists 
মহম্মদপ্রম্মখ কোন IWATA কথাও বাঁলতেন না। একাঁদন জনৈক মুসলমান 
সাধক জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি কি মহম্মদকে wis করেন না?’ রাবেয়া উত্তর 
দিলেন, 'নিশ্চয়ই। আমি তাঁহাকে গভীর ভন্তি কার। কিন্তু স্রষ্টার প্রেম আমাকে 
সঞ্ট প্রাণীর প্রেম হইতে বিমুখ করিয়াছে। আম ঈশ্বরপ্রেমে এত পূর্ণ এবং ঈশ্বর- 
চিন্তায় এত মগ্ন যে, অন্য কাহারো প্রতি প্রেম বা TENA স্থান আমার হৃদয়ে AE! 
রাবেয়ার মতে ঈশ্বর ও সাধিকার মধে: কোন মধ্যস্থ ব্যা্ত বা গরুর প্রয়োজন নাই। 
সাধিকা যেন পর্ব বন্ধনসমূহ ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আর নূতন প্রশীতবন্ধন সৃষ্টি 
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না করেন। তাহা হইলেই ঈশ্বরের সাহত আঁচরে তাঁহার সম্বন্ধ স্থাঁপত হইবে। 

রাবেয়ার জীবন-সঙ্গীত এই হে মানব, তুমি যাহা ভালবাস তাহাই হইয়া 
যাও। ঈশ্বরকে ভালবাসলে তুমি ঈশ্বরময় হইবে। আর সংসারকে' ভালবাসলে 
তুমি ধালময় হইবে। সুতরাং হৃদয়ের প্রেম ঈশ্বরে অর্পণ কর, সংসারে ঢালও AT! 
রাবেয়া হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ঈশ্বরে দিয়া ঈশ্বরময়, আল্লাময় হইরাছিলেন। ম:সলমান 
নারীর শাশ্বত আদর্শ রাবেয়ার জীবনে FS" 


——— 


আইন বেনিনকাসা ইটালশী দেশের সিয়েনা নামক স্থানে ১৩৪৭ oH 
শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সাধারণ বন্ররঞ্জনকারী ছিলেন! 
পারিবারব্গ প্রাতপালনে তাঁহার দিন কাটিত। কাথারাইনের 
না কাব সিউজিও 'পয়াজেস্টর কন্যা ছিলেন। মাতা পিতা অপেক্ষা অধিকতর 
TRAST ও দড়-সংকম্পা ছিলেন। কাথারাইন মাতাপিতার কনিষ্ঠা কন্যা। সাত 
Be UL যারা সাতে ডি তা ne weet 
ir TS হয়। প্রচারকারী পাদ্রীগণের feta উপরে আকাশে দৃষ্টিপাত 


| 
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তানি কোন উত্তর বা সাড়া পাইলেন না তখন তিনি ফিরিয়া ভাঁগনীর নিকটে যাইয়া 
FNS চীৎকার কয়া ডাক দিলেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না। শেষে 
{তান ভগ্নীর হাত ধাঁয়া টানিয়া জিজ্ঞাসা কারলেন, “তুমি আস্‌ছ না কেন? এখানে 
কি কর্‌ছ?” তখন কাথারাইনের যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। উধর্বাদক হইতে দৃষ্টি 
নামাইয়া তানি বললেন, “আহা! আমি যা দেখাঁছ তা তুমি যাঁদ দেখতে, আমাকে 
এমন সনন্দর দর্শন হ'তে টেনে নামাতে ATI” ইহা বাঁলয়া তিনি পুনরায় আকাশের 
দিকে তাকাইলেন। কিন্তু তখন সেই দিব্য পুরুষ অন্তাহতি। SE দর্শনের অভাবে 
অধীর হইয়া তিনি অশ্রপাত কাঁরতে লাগলেন এবং বলিলেন, “কেন আমি পাঁথবীর 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম?” এত অল্পবয়সেই কাথারাইনের জীবনাকাশে আধ্যাঁত্মক 
বাব উদিত হইত। * 

বার বংসর বয়সে তাঁহার জীবনের দারুণ সংগ্রাম ও সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। 
সেই কালের প্রথা অনুসারে মাতা কন্যার জন্য একটা GAS বরের সন্ধান কাঁরতে 
লাগলেন এবং কনাকে তজ্জন্য কেশরঞ্জন ও উত্তম বস্রালঙ্কারাঁদ পাঁরধান কারতে 
বাঁললেন। কিন্তু কন্যা মাতার কথায় কর্ণপাত কাঁরলেন না। তিনি একদিন তাঁহার 
সুন্দর সুদীর্ঘ কেশ কাটিয়া ফোললেন। এই কর্ম দ্বারা বালিকার বিবাহে অনিচ্ছা 
ও সংসার-বৈরাগ্য alow হইল। মাতা বন্যার কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কঠিন 
গুহকর্মে এমনভাবে rae রাখলেন যাহাতে তিনি উপাসনা ও নিজনিতার অবসর না 
পান। কিন্তু উচ্চতম লক্ষ্যে মন নিবন্ধ হইলে কোন সাংসারিক বাধা জীবনের 
অগ্রগতি রুদ্ধ কাঁরতে পারে না। মাতার প্রাতকূল আচরণ সত্বেও কন্যা নিরৎসাহ 
বা পশ্চাংপদ হইলেন না। প্রতিহত জলস্রোত যেমন প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হয় 
তেমনি সাধিকার সংকল্প বাধাপ্রাপ্ত হইয়া দৃঢ়তর হইল। নম্রতা ও ধৈর্য সহায়ে 
অচিরে সকল বাধাবিঘ/ আক্রান্ত হইল। 

১৩৬৩ “lz কাথারাইন সেন্ট ডোমিনিক সম্প্রদায়ে যোগদান কাঁরলেন। উত্ত 
সম্প্রদায়ের asst গির্জা আছে PIT পর্বতের উপরে। এই গির্জার প্রচারকগণের 
প্রবল প্রভাব ছিল বস্ররঞ্জক জাঁতর উপর। প্রচারকগণ সন্ন্যাসী বা সন্গ্যাসনী 
Samu তাঁহারা আত্মোন্নীতর জন্য AS খতীষ্টের উপদেশ পালন ও প্রচার 


Fey ভারত > পান্রিকার ১৯৩৯ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত জার্মান লেখক 
'লক্রাম এইচ. ককের প্রবন্ধে ঘটনাটা িবৃত। 
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কাঁরতেন। সুতরাং কাথারাইন গৃহত্যাগ কারলেন না। তিনি স্বগৃহের এক ক্ষুদ্র 
কক্ষে দারদ্রভাবে থাকিয়া উপবাস, উপাসনা, ধমগ্রন্থ শ্রবণাদতে ব্যাপৃতা রাহলেন।' 
অনেক পরে তান লাখতে পাঁড়তে শাখিয়াাছলেন। তানি সেবাদ সৎকর্ম, উপাসনা 
ও ধমপ্রন্থপাঠ কারতে সকলকে উপদেশ দিতেন। আধ্যাত্মিক জশবনের প্রথমাবদ্থায় 
তাঁহাকে পশন্ভাব ও প্রলোভনের বিরুদ্ধে ভাষণ সংগ্রাম কারে হয়। কিন্তু 
যাঁশনখ্ডীচ্টের কৃপায় এবং স্বীয় সাধনার বলে {তান বিজ়লাভ করেন। কার্নিভাল 
নামক উৎকৃষ্ট আনন্দোংসব রোমনগরে প্রত্যেক বৎসর হইত। হিন্দুদের দোলযান্রার 
নয় ইহা ক্যা্থীলক ac পর্ব বিশেষ । এই উৎসব উপলক্ষে নাগারকগণ যখন 
নিলজভাবে Shamita উন্মত্ত তখন পূনরায় কাথারাইন খ-ইষ্টের দর্শন লাভ করেন 
১৩৬৬ এবং ১৩৬৭ অন্দের মধ্যে প্রায় বিশ বংসর বয়সে। এই দর্শনে দেবপাতির 
আশ্বাস ও আশীষ লাভে তিনি 'পরমানন্দিতা হন। 


কাথারাইনের দৃষ্টিগোচর ছিল, অন্য কাহারো নহে। এই অন্ঢভতই সাধিকার 
প্রাণবায়/রূপে পাঁরগাঁণত। নষ্টের সহিত কাথারাইনের পাঁরণয়ের ইহাই প্রথম 
চিহন। দেহত্যাগাণ্তে FAT বরের সাঁহত চিরমিলন লাভ কাঁরলেন। কাথারাইনের 
আংটী পরিধান ইটালীয় কাঁবাশশ্পিগণের একটা প্রিয় িষয়। 

কাথারাইনের প্রতি অনুর্ত নরনারণগণ সংঘবদ্ধ হইয়া একটি সম্প্রদায় গঠন 
কারিলেন। এই সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী ১৩৬৮ ats লিপিবদ্ধ হয়। ইহার দ্যইটা 
প্রধান কেন্দ্র হইল কাথারাইনের স্বগূহ এবং সিয়েনার সান্তা মৌরয়া ডেলা স্কালা 
হাসপাতালের কাপেলা ডেলা SATE | সিয়েনা রপাবালকের সভ্য, দূত ও কর্মচারী 
এবং সর্ব শ্রেণীর নরনারা, শিল্পা ও sty এবং পাম্ববতণ মঠ ও আশ্রমের সাধ 
ভন্তগণ এই নব সংঘে যোগদান কারিলেন। কাথারাইনের অলৌকিক দর্শন, বিশদদ্ধ 
জীবন এবং কঠোর সাধন ও সেবা সকলকে আকৃষ্ট কারল। বিশ বৎসর বয়সের যব 
সাধিকা স্বর সাধনবলে কিরে জ্বায় নগরের ধর্মগুরু হইলেন তাহা ভাবিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। অসাম দিব্য শান্তর অধিকারিণী না হইলে তিনি এইরূপ 
দুঃসাধ্য কার্য সম্পন্ন কাঁরতে পারতেন না। সাধিকার পাত্র প্রভাবে সম্প্রদায়ভূ্ 
নরনারাগণের দৈনন্দিন জাবন আধ্যাত্মিক আদর্শে নিয়ন্হিত হইতে লাগিল। 
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১৩৭৪ ect: শিয়েনা নগর ব্যাপকভাবে প্লেগ মহামারী কতৃক আক্রান্ত হয়। 


' তখন কাথারাইন শিষ্যবর্গ ও অনুচরগণ সহ নগরবাসিগণের সেবায় প্রাণ পণ করেন। 


রোগদসেবা ও উষধপথ্য দানাদি তাঁহার শিষ্য-শিষ্যাগণ নিত্যকর্মজ্ঞানে অনুষ্ঠান 
কাঁরতেন। নিক্্বার্থ সপ্রেম সেবা এক প্রকার শ্রেষ্ঠ সাধন। এই সাধন দ্বারা চিত্তের 
মালনতা বিধৌত হইলে আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব হর । তখন খনান্টান ক্যাথাঁলক সম্প্র- 
দায়ের ধুর পোপ মহযবপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। BS সম্প্রদায় মতভেদহেতু দুই দলে 
FAS হয়। ষড়যন্দের দ্বারা পোপকে রোম ছাড়িয়া আভগ্‌ননে যাইতে হয়। পোপকে 
রোমে পননঃপ্রাতীষ্ঠত করা এবং দুই দলকে একীভূত করা এবং ষড়যন্তকারিগণের 
বিরদ্ধে eatery করাই তখন কাথারাইনের প্রধান সাধন হইল। forma শাসকের 
Sn তান ১৩৭৫ ack: Be নগর পাঁরিদর্শন করেন। ধমযুদ্ধের জন্য পিসা- 
বাঁসগণের উৎসাহ জাগ্রত করা এবং তাহাদিগকে পোপের বিরদ্ধে যড়যন্্র করিতে 
নিবৃত্ত করাই ছল তাঁহার পিসাগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ক্যার্থালক উ সম্প্রদায়কে 
সাম্মীলত ও স্জগীবত কারবার আগ্রহে তান সায় গভীর প্রার্থনা ও ধ্যানে 
ভাঁবলেন। ইহার ফলে ১৩৭৫ sche ১লা এপ্রিল সেণ্ট ফ্রান্সসের মত তান 
arte খুপষ্টের ক্ষতচিহীল স্বায় হস্তন্বয়ে, পদযগলে ও বক্ষে পাইলেন কিন্ত 
প্রার্থনার দ্বারা সেই চিহগীল অদশ্য হইয়া রাহল। কাথারাইন খনীম্টের AIS 
একাত্মতা প্রাপ্ত হইলেন। সাকা ক্লাইস্টের স্বরূপতা লাভ কাঁরলেন।* 

১৩৭৬ ache কাথারাইন ফ্রোরেন্সবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার্থ আভগনে 
পোপের নিকট গমন করেন। ১৮ই জুন তান তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সমধিক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু একদল ফ্োরেন্বাসী তাহার 
সকল চেষ্টা ব্যর্থ কাঁরয়া দিলেন। অবশ্য তাঁহার গমন একেবারে নিষ্ফল হইল না। 
তাঁহার প্রার্থনায় পোপ গ্রেগরা রোমে 'ফাঁরতে সম্মত হন! দুঃখের বিষয়, গ্রেগরী 
১৩৭৮ 2s দেহত্যাগ করেন। তখন ষষ্ঠ আরবান পোপের আসনে আর হন। 
গ্রেগরীর সাঁহত কাথারাইনের বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁহার চেষ্টায় ফ্রোরেন্সের সাহত 
পোপের পুনরায় মিত্রতা স্থাপিত হয়। তখন কাথারাইন রাজনৈতিক কর্মে রপ্ত 
হইয়া নিজববাস আরম্ভ করেন। এই নির্জনবাসে তিনি ধ্যানে ঈম্বরবাণী সনিয়া 


*ই, জি. গাডেনার প্রণীত এবং ১৯০৭ acts প্রকাশিত 
পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। 
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তাহা স্পস্ট ভাষায় বলয়া যান এবং অন্য একজন তাহা লিখিয়া রাখেন। ১৩৭৮ খনা 
এই APSF সমাপ্ত হয়। ইহাই সেন্ট কাথারাইনের প্রধান ধমগ্রন্থ। ১৩৮০ ks 
এীপ্রলের শেষে মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে রোমে [তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার 
শিষ্য ও সহচর ফ্রা রেমেণ্ডো ১৩৮৪ হইতে ১৩৯৫ খ:শষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার যে বিস্তৃত 
জীবনী লাটন ভাবায় রচনা করেন উহার নাম ভিটা বা লেজেণ্ডা। এই বিখ্যাত 
গ্রন্থ কোলন হইতে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৫৫৩ wel ইহা ইউরোপের প্রধান ভাষা- 
FARR অনমাঁদত হইয়াছে। সেণ্ট কাথারাইনের চারিশত প্র এবং ছাব্বিশটি প্রার্থনাও 
পূর্তকাকারে প্রকাঁশত। এই বইগীল ইটালয় ধর্মসাহিত্যে yaw স্থান অধিকার 
করিয়াছে এবং যুগান্তর আনিয়াছে। 

নির্দোষ যুবক নিকলো ডা তুল্‌ডো তাঁহার ate অন্যরন্ত ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
[িলেন। বিনা অপরাধে যুবকাট প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কাথারাইন উন্মত্ত যুবককে 
ACCS FAK CAMA করেন। এমন সময় যুবকের মস্তক কার্তত হইয়া 
কাথারাইনের হস্তে পাঁতত হয়। রক্তের ছিটায় সাধিক্থার হস্তপদ বাঁলপ্ত হইয়াছিল। 
নিকলো ডা তুল্‌ডো ‘যিশ এবং কাথারাইন'_এই নাম দুটি উচ্চারণ কাঁরতে কাঁরতে 
দেহত্যাগ করেন। কাথারাইনের কৃপায় শত শত নরনারীর জীবনে আধ্যাত্মিক আলোক 
জৰলিয়াছিল। পদ্ম ফলের ন্যায় তিনি orem, fem কিন্তু তাঁহার ত্যাগ, 
তপস্যা, দিব্য দর্শনাদিতে act কাথলিক ধর্েশতহাসে এক নূতন অধ্যায় লিখিত 
হইয়াছে। ঈশ্বরপদে Settles জীবন ধ্যান, উপাসনা ও সেবায় পূর্ণ হয়। সেন্ট 
কাথারাইনের সাধনাময় সেবাময় জীবন হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই। নারী-জীবন 
শুধু বিবাহ, সন্তানপালন, পাঁতসেবা ও গৃহকর্মে পর্যবসিত হইলে সার্থক হয় না! 
পদ্রদষের ন্যায় নারীও সমানভাবে ধর্মসাধন ও ধর্মপ্রচার করতে সমর্থ | 

সেন্ট কাথারাইনের মতে SRA পালন ব্যতীত ধমজশীবন অসম্ভব। কামই 
প্রধানতঃ আমাদের ব্যাদ্ধকে বিভ্রান্ত করে। তিনি বলেন, “কামের মত ভাষণ শত্রু 
সাধক বা সাধিকার আর নাই। কামের প্রভাবেই আমরা 'দব্যালোক হইতে Avs 
হই। দার্শীনকগণ এই ধ্রুব সত্য মর্মে মর্মে অনুভব কাঁরয়াছলেন। সেইজন্য 
তাঁহারা ব্রহ্মচর্য পালনে (অর্থাৎ বীর্যধারণে) এত যত্রশীল হইতেন। : ব্রল্চর্য-বলেই 
তাঁহারা গভীর অধ্যয়ন ও মৌলিক গবেষণা কাঁতে পারিতেন”। সেন্ট কাথারাইনের 
মতে আমরা যতই ঈশ্বরের AT সংযত হই ততই শান্তশাল ও সমুন্নত হই। তানি 
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বলেন, “যেমন মৎস্য সমুদ্রে এবং সমুদ্র মৎস্যে অবস্থিত তেমান মানদুষ ঈশ্বরে এবং 
ঈশ্বর মানুষে বাস করেন”। তাঁহার জন্মভূমি PAT অন্র্বর ক্ষেত্রে পারপূর্ণ এবং 
অশ্যামল পর্বতে পরিবেষ্টিত হইলেও সন্ধ্যায় অদ্তগামী সূর্যের সোণালী কিরণে 
সুশোভিত হয়। তেমাঁন তাঁহার জীবন কঠোর তপশ্চর্যায় পূর্ণ হইলেও আধ্যাত্মিক 
আলোকে সমূজ্জবল। সেবা এবং সাধনাই শান্তি ও সৌন্দর্যের উৎস। 


শট 


ত্ৰয়োদশ মণ 
সন্্যাগিনী গৌরীপুরী 


উত্তর কাঁলকাতায় শ্যামবাজার পল্লীতে রাণী হেমন্ত কুমার? ida ছাব্বিশ 
সংখ্যক নবনিমিত ভ্রিতল ভবনে সারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দু বাঁলকাবিদ্যালর 
অবাস্থত। আশ্রমের দরজার পাশে শ্বেত পাথরে লেখা আছে, 'সন্যাসিনী গোরী- 
মাতা প্রাতিষ্ঠিত'। ইহাই সন্স্যাসনী গৌরীপুরীর অক্ষর কণার্ত। প'য়তাল্লিশ 
বৎসর ব্যাপী প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে গৌরীপদুরী এই আশ্রমাট গড়িয়া তুলিয়া- 
ছেন। ইহাতে সন্গ্যাসনী মঠ ও বালিকাবিদ্যালয় বর্তমান'। গোৌরীপনরী ছিলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্নাসিনী শিষ্যা এবং 'গোঁরী মা” নামে পাঁরাটতা। Aosta 
নিদেশেই তিনি নারাশিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার আশ্রমে হিন্দু বালিকাগণ 
TANT AAT ব্হ্মচারণীরূপে থাকিয়া ধর্ম ও বিদ্যা শিক্ষা করে। এই 
আশ্রম হইতে গোরা মার একটি বিস্তৃত জীবন? প্রকাশিত হইয়াছে। 

পর্বাশ্রমে গোরা মার নাম ছিল মূড়ানী ক রুদ্রানী। সম্ভবতঃ ১৮৫৭ = 
মূড়ানীর জন্ম হর। সোঁদন নিত্যানন্দ প্রভুর শুভ জন্মাদন। তাঁহার পিতা পার্বতা- 
চরণ চট্টোপাধ্যায় হাওড়া জেলার অন্তর্গত Praga আঁধবাসী 'ছিলৈন। পার্বতী- 
চরণের NESTS, ধর্মীনষ্ঠা ও তেজাস্বতা অসাধারণ ও অন:করণণর ছিল। মুড়ানীর 
মাতা গিরিবালা দেবী বাংলা, সংস্কৃত, TAY ও ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্না ও সঃগায্িকা 
ছিলেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতাবলগ ও স্তবগযীল বহুকাল পুর্বে 'নামসার' এবং 
“বৈরাগামালা' নামক পডস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছল। পার্বতাঁচরণ ও গিরি- 
বালার দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল। মূড়ানী তাঁহাদের "দ্বিতীয়া কন্যা ও চতুর্থ 
সন্তান। িরিবালার কোন ভ্রাতা না থাকায় মাতার সম্পত্তির তত্ত্বাবধানার্থ তাঁহাকে 
ভবানীপুরে পিত্রালয়ে জীবনের আঁধকাংশকাল কাটাইতে হয়। সেইজন্য মূড়ানী 
ভবানীপদরে মাতুলালয়ে বাল্যাবাধ লালতা-পাঁলতা ও শিক্ষিতা হন। তাঁহার মাতা 
ও মাতামহী সঃশিক্ষিতা ছিলেন বালয়া তিনি শিক্ষালাভের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া- 


aanfaat গৌরীপনী xe. 


িলেন। ভবানীপুরের হিন্দ বাঁলকাঁবদ্যালয়ে তানি কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। 
এই শবদ্যালয়ের অন্যতমা প্রতিষ্ঠা ছিলেন কলকাতার তদানীন্তন বিশপ রবার্ট 
িলম্যানের কন্যা ভাগনী কুমারী ফ্রান্সিস কুমারী মৌরয়া। মড়ানীর রূপে LA 
চাঁরত্রে ও বুদ্ধিমত্তার সিষ্টার মোয়া এত মধ হন যে, তিনি তাঁহাকে বিলাত লইয়া 
যাইতে চাঁহয়াঁছলেন। কিন্তু স্কুলের LA মিশনারী শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীগণ 
সুযোগ পাইলেই হিন্দ ধর্মের নিন্দা এবং হিন্দু নরনারীগণকে ALG ধর্মে দাক্ষিত 
কাঁরতেন। মড়ান ইহার তাঁর শ্রাতিবাদপ্বক অন্যান্য ছাত্রীদের লইয়া বিদ্যালয় 
ত্যাগ করেন। 

কারণে কাঁদিলে ঠাকুরদেবতার নাম শনাইলেই শান্ত হইতেন। মূল্যবান্‌ অলৎকার 
ও যন্ত্রাদ ব্যবহারের দিকে তাঁহার মন ছিল AT! খেলাধূলাতে তাঁহার মন কখনও 
আকৃষ্ট হয় নাই। এক শারদ প্রভাতে ভবানীপঢ্রের এক বৃহৎ প্রাঙ্গণে মূড়ানী 
চুপ কারিয়া বাঁসয়া আছেন। পার্শ্বে কয়েকাঁট বালকবালকা ক্রীড়াসম্ত। এমন সময় 
একটি পাঁথক আঁসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, ‘তুমি এক্‌লাটি চুপচাপ বসে আছ 
কেন মা’? পাঁথকটি STANT! তাঁহার TEAS TR, গলায় WATS, চক্ষে 
উদার দৃষ্টি এবং মুখে মদ হাস্য। মূড়ানী উত্তর দিলেন, ‘ও সব খেলা আমার ভাল 
লাগে AT | তখন হঠাৎ বরাহ্মণকে তাঁহার কত আপনার মনে হইল। ‘তান ব্রাহ্মণকে 
সান্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ কাঁরয়া বাললেন, 
কৃষ্ণে ভাক্ত হউক'। কিছ্যাদন পরে Be ব্রাহ্মণের সাহত বালিকার পারায় সাক্ষাৎ 
হইল দাঁক্ষিণেশবরের নিকটবর্তা একা বাগানে। এই বাগানের কুটীরে আসিয়া ব্রাহ্মণ 


তাঁহাকে মন্তদীক্ষা দিলেন। গরুর Hines বালিকা দাঁক্ষামন্র জাপতে জপতে 
তন্ময় হইয়া গেলেন। সোঁদন রাস LAT! বাড়ী ফিরিবার সময় শিষ্যাকে গুরু 
বাললেন, ‘qe মা এখন। আবার গঞ্গাতীরে দেখা হবে! এই গরু অন্য কেহ 


নহেন, ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ 
51, ভবানশপারস্থ ভবনে এক সাধিকা ব্রজরমণী 


১০২ সাধকামালা 


TMS নিভৃতে Liem তাঁহার হস্তে এক দামোদর শিলা সমর্পণপূর্বক সজল 
নয়নে বাঁললেন, ‘ইনি বড় জাগ্রত ঠাকুর। তোমার প্রেমে ইনি মাঁজয়াছেন। ইনি 
তোমার কাছে থাকিতে চান, তোমার পূজা ও সেবা লইতে SES তাই তোমার 
হাতে তাঁকে দিয়া আমি নিঃস্ব হইয়া বিদায় লইতোঁছ। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক'। 
ব্রজরমণী সেই দিনই চিরবিদায় লইলেন। এই শিলা মুড়ানীর িরসঙ্গী। সেই 
দিন হইতে মূত্যুকাল পর্যন্ত মড়ানণ ইহার সেবাপূজা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
রাখিয়াছেন। মূড়ানীর দামোদর-প্রীত এবং wie বৈরাগ্য দেখিয়া মাতা, পিতা ও 
অগ্রজ তাঁহার বিবাহের চেস্টা কারলেন। কিন্তু তিনি তশহাদিগকে স্পষ্ট কথার জানাইয়া 
দিলেন, ‘তেমন বরকে বিয়ে করবো যে কখনও মরে AT’! মূড়ানীর রূদ্রানী মৃর্তি 
দর্শনে মাতা কন্যাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, ‘মা তোর ate বৈরাগ্যের ফল সাত্যই 
ফুটে থাকে আমি বাধা দেব না'। মাতার সহযোগিতায় মৃড়ানন 'নাঁদ্ট বিবাহ দিবসে 
গৃহত্যাগ কাঁরলেন। দুই তিন বার তাঁহাকে ধাঁরয়া আনা হইল। কিন্তু প্রত্যেক 
বারই তিনি সকলের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া পলাইলেন। 

শেষ বার আত্মীয়গণের সহিত গঙ্গাসাগরে যাইয়া তানি এমন নিরুদ্দেশ হইলেন 
যে, কেহ আর তাঁহার কোন সন্ধান পাইলেন না। গঙ্গাসাগর হইতে লন্যাসিনী 
নাগ্নীমাতার সাহত তিনি হারদ্বার গমন করেন। বাল্যকালে তাঁহার দূর ARTETA 
চণ্ডীমামার নিকট হিমালয়ের মহিমা শুনিয়া মূড়ানীর নগাধিরাজের ate প্রগাঢ় 
আকর্ষণ ছিল। তান হারিদবার হইতে দম তাঁ্থ কেদারনাথ ও বদ্রশনারায়ণে যান। 
দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে দ্বারকাধাম প্রভাতি Clete তান দর্শন কাঁরলেন। কয়- 
জন ভারতনারী সন্নযাসনীবেশে গৌরী মার মত তীর্ঘন্রমণ করিয়াছেন ? হিমালয়, 


বৃন্দাবন, at ও নবদ্বীপ গৌরী মার অতি প্রিয় তপর্থ ছিল। এই সকল স্থানে: 


[তান কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। এইভাবে প্রায় আট-দশ বংসর তিনি তীর্থ- 
ভ্রমণ ও তপস্যা আঁতবাহিত করেন। এই সময় কত দিবা অনশনে, কত রানি 
অনিদ্রায় তিনি কাটাইয়াছেন। তাঁহার গান্রে অপরূপ সৌন্দর্য ও ব্রহ্মচর্যের বিমল 
জ্যোতিঃ জবল্‌ জবল্‌ কারিত। ক্বাঁয শ্রী ল্‌কাইবার জন্য তিনি মাথার চুল কাটিয়া 
ফোলিতেন। সর্বদা তাঁহার গলায় দামোদর শিলা ঝ্ীলতেন। পরিধানে সন্ন্যাঁসনীর 
গেরুয়া বস্ত্র এবং সঙ্গে OT, গীতা প্রভৃতি দুই তিন খানি ধর্মগ্রন্থ । কেহ জিজ্ঞাস 


সনন্যাসিনী গোঁরাপডরণ a gy 


পুরীধামে এক বন্ধ RAPS মুখোপাধ্যায় গৌরী মাকে বালয্লাছলেন, “মাগো, 
দক্ষিণে দেখে ATT এক অসাধারণ ATS | তাঁর অপরপে রূপ, ঘন ঘন সমাধি । 
তান জ্ঞানে ভরপুর, প্রেমে ঢল ঢল'। পুরী হইতে গৌরী মা কালকাতায় আসিয়া 
বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে উাঠলেন। বলরাম বাব; শ্রীরামকৃষ্ণের পরম SS 
এবং গৌরী মার অগ্রজের পরম TG! গৌর মা বলরাম বাবুকে দাদা এবং তাঁহার 
পিতাকে বাবা সম্বোধন কাঁরতেন। বলরাম বাবু গোরা মাকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রায়ই 
বাঁলতেন এক দিন রাত্রে নীদ্রত অবস্থায় গৌরী মা এক TRAE স্বপ্নে 
দৌখলেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে ডাকিলেন। গোরা মা তাহার আহবান ACTA এবং 
. অনুভব কারলেন, তান যেন সূতা বাঁধিয়া টানিতেছেন। পরাদিন প্রত্যষে বলরাম 
বাব; তাঁহার পরী, ener বন্ধুর পর্ব প্রভৃতির সহিত তিনি দাক্েন্ররে FT 
set যখন rns উপস্থিত হইল তখন সোনার কিরণে চ্দক আলোকিত। 
মদদ পবন হিলোলে RCT জাহবীর সব সাল AMT এবং Ey EE 
নাদে প্রবাহত। গ্াতটপ্য তরশাখে PLATE মধুর কেনে মহািলনের সঙ্গীত 


উপর বাসা একটা কাঠিতে কতবগীল সমতা জড়াইতে জড়াইতে গাহিতেছেন_ 

যশোদা নাচাত গো না বলে নীলমণি, 

সে রূপ লুকালি কোথা করালবদদান॥ 

একবার নাচ মা শ্যামা। 

তাহারা কক্ষে প্রবেশ কাঁরলে শ্রীরামকৃষ্ণের সুতা জড়ান শেষ হইল! {তান কাঁঠটী 
এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। পূর্ব দিবস এবং অদ্য প্রাতে এই সতার টান হেন 
গোর মা অনুভব কািয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে তাঁহার চিত্ত অপার অপার্ধব 
আনন্দে পাঁরপূর্ণ হইল। rae তান বলেন, ইন পরব পারাচত এবং পর্ব 
sia পরে পাইয়া গৌর মা আশ্বস্ত হইলেন। 


Wo দীক্ষাগনরু। গুরুকে এ 
তাঁহার সৌদন বাগবাজারে 'ফাঁরতে ইচ্ছা ছিল না! Fare বাধ্য হইয়া বলরাম বাবর 


১০৪ সাধিকামালা 


দাঁড়াইয়া fee! তিনি গোঁরাী মাকে দেখিয়া সানন্দে বাঁললেন, ‘তোর কথাই 
CRIT | গৌরী মার ইচ্ছা কালীবাড়ীতে থাকিয়া গরুসেবা ও তপস্যা করেন। 
তখন তথায় নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের উন্নত সাধকগণ আসিয়া তপস্যারত থাকিতেন। গোঁরণ 
মা গুরুকে বাঁললেন, ‘আমি আমার নিত্যারাধ্যা ইস্টদেব দামোদরের সিংহাসনে তোমার 
চরণযূগল দর্শন করিরাছি'। তখন কালাবাড়ার নহবতে থাকিয়া সারদামণ দেবী 
শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার নিকট গোরা মাকে শ্রীরামকৃষ্ণ লইয়া যাইয়া 
বাঁললেন, “ওগো ব্রহ্মমায়, একজন সাঁঙ্গনশ চেয়োছলে। এই নাও, তোমার একটা 
সঙ্গিনী এলো’। গোরা মাকে সাঞ্গনীরুপে পাইয়া সারদামণির সকল প্রকার সৃবিধা 
হইল। গৌরী মাও গ্রদেব এবং গ্রপক্জীর সেবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ বোধ 
কারলেন। সারদামাণি কালীবাড়ীতে না থাকলে catat মা কলিকাতায় থাঁকতেন। 


বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থানকালে একাঁদন maa নিসিত্ত অধোঁত 
হস্তমদখে তান কালীবাড়ীতে ছুটিলেন। গুরুকে প্রণাম কারবার সময় তাঁহার মনে 
পাঁড়ল, এ+টো হাতমূখ এখনো ধোয়া হয় নাই! লাজ্জতা হইয়া তানি হাতম্‌খ ধূইতে 
গঙ্গায় গেলেন। এই সময়ের কথা শ্রীরামকৃষের ভ্রাতুষ্পাত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় এই- 
ভাবে লিখিয়াছেন_“গোঁরা দিদিমণি শ্রীরামকৃদেবের প্রিয় শিষ্যা। মেয়েদের ভিতরে 
ঠাকুর ইহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও ভালবাঁসিতেন। ঠাকুর যাহা ভোজনাঁদিতে 
OR প্রীঁতিপ্রসন্ন হইতেন & সমস্ত উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী ইনি নিজ হস্তে তৈয়ার 
করিয়া পরম ACR কত সময় সেবাঁদি করাইতেন। ইনি আঁত সুকণ্ঠে নহবতে ঠাকুরকে 
অতিশয় ভাব ও মহাভাব AE কত গান ও কী্তানাঁদতে সমাধিস্থ করিয়া দিতেন। 
ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়া কতই আনন্দিত হইতাম। ঠাকুর আরও বাঁলতেন যে, গৌরী 
মহা তপাস্বিনী এবং মহা ভাগ্যবতী ও পণ্যবতণ'। 


গোরামা শ্রীগরুর সাঁহত পানিহাটীর উৎসবে একবার গিয়াছিলেন নোঁকায়। 
তাঁহার গভর্ধারিণী গিরিবালা ঠাকুরকে কয়েকবার দর্শন কারিয়াছিলেন। গিরিবালার 
কনিষ্ঠা Sat ব্রজবালা এবং আরও দই একজন নিকট আত্ময়ও ঠাকুরকে দোখিয়া- 
ছিলেন। গিরিবালার স্বরচিত সঙ্গীত তাঁহারই জুমধ্যর কণ্ঠে শুনিতে ঠাকুর ভাল- 
বাসিতেন। কিন্তু গিরিবালা অপারচিত লোকের সম্মুখে গাইতে পারিতেন না। 
তখন ঠাকুর অন্যান] লোকদিগকে তাঁহার ঘরের বাহিরে যাইতে নির্দেশ দিয়া Parts 
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বালাকে বাঁলতেন, ‘তোমার সেই গানটি আর একবার গাও, মা'। 'ঁগারবালা সেই 
সময় স্বরচিত শ্যামা-সঙ্গীত গাহয়া ঠাকুরকে শোনাইতেন। গৌরী মাও স্বমাতার 
ন্যায় সূগাঁয়কা ও সুকণ্ঠা ছিলেন। {তানি জননীকে সারদামাণর নিকট লইয়া যান। 
সারদাদেবশ তখন নহবতখানায় গৃহকর্মে ব্যাপৃতা ছিলেন। তাঁহারা আসতেই তিনি 
সহাস্যবদনে তাঁহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। গারবালা সারদাদেবীর মনখের দিকে 
চাহিয়াই বাদ্মত কণ্ঠে বাললেন, att; মা তুমি! তুমি! এ যে আমার সেই স্বপ্ন 
aS দেবা’! এই বাঁলয়া তানি সারদাদেবার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পাঁড়লেন এবং 
তাঁহার পদধূলি কপালে ও মাথায় মাথিতে লাগলেন। ইহাতে সারদা দেবা খুব 


. হাসলেন এবং গৌরী মাও অঁতশয় আনন্দিত হইলেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবী ভবানীপরে গ্ারবালার ভবনে পদার্পণ কারয়া- 
ছিলেন। তাঁহারা যে ঘরে বসিয়াছলেন, সেই ঘরখানি গিরিবালার অবর্তমানেও দীর্ঘ- 
কাল ASTRAL ব্যবহৃত হইত। স্বামশ বিবেকানন্দ, দ্বামী ব্ৰহ্মানন্দ, মহেন্দ্ৰনাথ 
TS ও বলরাম বস: প্রভৃতি রামকৃষ্ণশেষ্যগণ একাধিক বার উত্ত ভবনে গিয়াছেন এবং 
আহারাঁদ কাঁররাছেন। গৌরী মা ও স্বামি বিবেকানন্দের মধ্যে এবং উভয়ের জননী- 
দ্বয়ের মধ্যেও অশেষ শ্রদ্ধা ও পরম প্রণীতর ভাব ছিল। গোঁরীমার জননীকে স্বামী 
বিবেকানন্দ “দাঁদমা' বালিয়া ডাকতেন। উভয়ে নানাবিধ আলোচনা ও পাঁরহাস 
কাঁরতেন। ধর্মণবষয়ক তর্ক উঠিলে গিরিবালা বাঁলতেন, ভারী ত আমার সাধ, ! 
feet দোর ‘দিয়ে পালিয়েছে! তোমাদের আবার বাহাদ;রী ক? আমাদের মত 
সংসারের জ্বালা সয়ে যাঁদ ভগবানকে ডাকতে পারতে TAT হাঁ, মরদ'। স্বামজাও 
পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলতেন, “দিদিমা, সংসারের মোহ এখনও কাটাতে পাচ্ছ 
না, তোমাদের fs উপায় হবে'? 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-ভন্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এক সাহেব বন্ধ; িলেন। তাঁহার 
নাম উইলিয়াম। ঠাকুরের কাছে উইলিয়াম আসিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলরাম 
বসংর বাড়ীতে যাইয়া গৌরী মাকে দর্শন কারতে বলেন! তদনূযায়ী উইলিয়াম BS 
ভবনে গৌরাঁমার সাঁহত সাক্ষাৎ করেন। সাঁধকাকে দেখিয়া সাহেব ভাবাবিণ্ট হইয়া 
“মাদার মেরা, 'মাদার মেরা? বাঁলতে বাঁলতে তাঁহাকে প্রণামপর্বক প্রার্থনা করেন, 
‘ভগবানে আমার ভান্তি হউক’ ৷ গৌরী মা সাহেবকে গরুর আশীর্বাদ জানাইয়া প্রসাদ 
খাইতে দেন। উইলিয়াম পরমানন্দে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন। গৌরী মার কাছে 
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ঠাকুর-স্রাভন্তাদগকে যাইতে বাঁলতেন এবং গৌর মাকে স্ত্রীভক্তদের নিকটেও 
পাঠাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ কালীবাড়ীতে আসিয়া কেহ তাঁহার ঘরে, কেহ 
মান্দরে, কেহ ABSA, কেহ বা বেলতলায় বাঁসয়া জপধ্যান কারতেন। গুরুর, 
নিদেশানুসারে গৌরী মা সাধারণতঃ গঢ্রুভ্রাতাগণকে মধ্যে মধ্যে আহার্য দিয়া 
আঁদতেন। ঠাকুরের বালকশীশষ্যগণ অনেকে অল্পবয়স্ক ছিলেন। নরেন, রাখাল 
প্রভাত তখন খুব ছোট। একদিন রাখাল ফ্বোমী ব্রলানন্দ) শ্রীগ্ুরুকে বাললেন, 
“আমার বড় ক্ষিদে পের়েছে'। ঠাকুর শিষ্যদের অন্তানবৎ স্নেহ কাঁরতেন। তান এই 
কথা ALAM গঙ্গার ধারে যাইয়া, "ও গৌরদাসী আয় না? আমার রাখালের যে বড় 
ক্ষিদে পেয়েছে’ বাঁলিয়া চীৎকার কাঁরয়া ডাকতে লাগলেন। তখন দাঁক্ষিণেশ্বরে 
খাবার পাওয়া যাইত না। খানিক পরে গত্গাঘাটে একখানা নৌকা লাগল এবং তন্মধ্য 
হইতে গৌরী মা প্রভৃতি ভন্তগণ এক গামলা রসগোল্লা লইয়া নাঁমলেন। ঠাকুর 
পরমানন্দে সেই BT রাখালপ্রমূখ বালকাঁশষ্যদের খাইতে 'দিলেন। 

গৌরী মার কঠোর নিয়মনিষ্ঠা ছিল। কিন্তু গর্যভান্তর প্রভাবে তাহাও ক্রমশঃ 
নরম হইয়া যায়। এক রামনবমীর উপবাস দিবসে ঠাকুর জলযোগকালে একটা মিণ্টির 
অর্ধেক খাইয়া বাকীটা গৌরী মাকে খাইতে দিলেন। শিষ্যাও feats না করিয়া 
গরুর প্রসাদ খাইলেন। গর; তখন হাসিতে হাসিতে রাললেন, 'এই রে! আজ যে 
রামনবমীর উপোস’! গোঁরী মা সরলভাবে উত্তর দিলেন, ‘তোমার কাছে কি বাধ 
নিষেধ চলে'? নিয়মানিষ্ঠার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে ইহা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীসারদামাণ 
বালতেন, 'গোৌরদাসীর মত কঠোর তপস্যা একালে কারুর শরীরে! সইবে না"। বৃদ্ধ 
বয়সেও গোরা মা প্রত্যহ লক্ষ ইষ্ট নাম জপ কাঁরতেন। 'দবসের কর্মকোলাহলে তাহা 
বাধাপ্রাপ্ত হইলে গভীর নিশশথে তাহা জম্পূর্ণ হইত। কাঁলকাতার এক fale 
বৈষবের সাঁহত ধর্মালোচনাকালে তান বাঁলয়াছিলেন, ‘আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ 
যান, মহাপ্রভু শ্রীকৃফটৈতন্যও {তান । এই উভয়ে অভেদ'। সংকপর্ণমনা বৈষ্ণব বিরন্ত 
হইয়া কানে আঙ্গুল দিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে হান মন্তব্য প্রকাশ কারলেন। তখন 
গৌরী মা গঢরুনিন্দা শ্রবণে law হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ‘যেই রাম সেই কৃষ্ণ, 
সেই এবে TSH বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ কারলেন। TART প্রতি অধিকতর 
অনুরাগ দর্শনে গুরু একদিন শিষ্যাকে কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা কারলেন, ‘তুই কাকে 
বেশী ভালবাঁসস্‌ গো’! গৌরী মা এই গানটি গাহিয়া গুরুর প্রশ্নোত্তর দিলেন 
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“রাই হ'তে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী। 
লোকের বিপদ হ'লে। 
ডাকে মধুসূদন বলে॥ 
তোমার বিপদ হ'লে পরে বাঁশীতে বল রাইকিশোরী |” 

দাঁক্ষণেদ্বরে অবস্থান-কালে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন গৌরী মার হাতে CIA বস্ত্র 
দেন। গুরুর আদেশে সন্ন্যাসের বিরজাহোমাঁদি অন্যান্য অনুষ্ঠান শিষ্যা স্বয়ং কালী- 
বাড়ীতে কারয়াছিলেন। গুরু নিজে বিরজাহোমে একাঁট সাজ্য বেলপাতাও 'দয়া- 
ছিলেন। এই সময় গুরু শিষ্যাকে সন্যাসদানান্তে "গৌরী আনন্দ' নাম দেন। গৌরী মা 
তাহাতে শ্রীগ্রুকে বলেন, "আমি গৌরের দাসীর দাসী, তাতেই আমার আনন্দ'! 
feta নিজেকে গৌরদাসণ বাঁলতে গর্বানভব কাঁরতেন। গুরু শিষ্যাকে গৌরাঁ 
বালয়াই ডাকতেন, কদাচিৎ গৌরদাসীও বাঁলতেন। samt তাঁহাকে গৌরদাসী 
বালতেন। ্রীরামককের ভন্তগণ কেহ তাঁহাকে গৌর মা, কেহ বা গৌরী মা সম্বোধন 
কাঁরতেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাকে যোঁগনী মা এবং ATA বউ দ্দোমোদরের 
বধু) বাঁলতেন। শ্রী শিষ্যার আরাধ্যদেব দামোদরকে বকে মাথায় রাখিয়া 
আদর কাঁরতেন; আর বাঁলতেন, ‘এ সিদ্ধ শালগ্রাম'। সারদামাণ দামোদরকে 'জামাই- 
ছেলে’ বাঁলতেন এবং প্রত্যেক বংসর জামাই-ফষ্ঠীতে তাঁহাকে কাপড় ও ফল-মাস্ট 
দিতেন | 

স্বামণ সারদানন্দ বাঁিয়াছেন, “ঠাকুর বলতেন, "গৌরী কৃপাঁসদ্ঘ গোপা, ব্রজের' 
গোপা... ঠাকুরের শিশ্যাদের মধ্যে গৌরী মাই সন্যাসিনী এবং প্রধানা"। শ্রীরাম- 
কফদেব শিষ্য স্বামণী বিবেকানন্দ এবং শিষ্যা গৌরী মার মধ্যে সেবাধর্মের ভাব জাগ্রত 
করেন। গরু শিষ্যাকে বলরাম বস ও যদ: মল্লিকের বাড়ী এবং জনান্য সনে 
পাঠাইতেন নারণদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য। একদিন পঢণ্যতা্থ দাক্ষণেশ্বরে উধার, 


J মৃত নয়নে গরুর দিকে চাহিয়া বললেন, ‘এখানে কাদা কোথায় ছে চটকাতে! 
এখানে সবই যে কাঁকর'! aca হাসিয়া বললেন, ‘আমি কি বললম, আর তুই কি 


৯০৮ সাধিকামালা 


অক্ষমতা জানাইয়া বাললেন, “সংসারী লোকের সাথে কাজ করা আমার পোষাবে না। 
“হৈ হৈ করা আমার সয় না। আমার সাথে কতকগ্যাল মেয়ে দাও; আমি তাদের 
{হমালয়ে নিরে গিয়ে মানুষ গড়ে দিচ্ছি'। গুরু হাত নাঁড়য়া বললেন, 'নাগো ATI 
এই টাউনে বসে কাজ করতে হ'বে। তোমার সাধনভজন ঢের হয়েছে! এখন 
তপস্যাময় জীবন মেয়েদের সেবায় লাগাও। ওদের বড় কম্ট'। 

Ta, যখন দেহত্যাগ করেন তখন শিষ্যা বৃন্দাবনে তপস্যামগ্না। দেহরক্ষার 
‘কয়েকদিন পর্বে গর শিব্যাকে দেখিবার আগ্রহ প্রকাশপূবকক বাঁললেন, “এতকাল 
কাছে থেকে শেষটায় দেখতে পেলে না। আমার ভেতরটা যেন বালিতে আঁচড়াচ্ছে'। 
কিন্তু গৌরী মার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর! সারদা- 
‘মণি যখন বিধবার fox ধারণ কাঁরতে ঝাইতোঁছলেন তখন ঠাকুর আবির্ভূত হইয়া 
বললেন, 'আমি কি মরোঁছ যে, তুম বিধবার বেশ ধরবে ? গোঁরণীকে জিজ্ঞেস করো। সে 
ওসব শাস্ত্র জানে'। পাঁতর দেহাবসানে সারদামণি বনন্দাবনে যাইয়া খঃজিতে খঃজিতে 
গোরা মাকে রাওলের এক নিজজন গুহার মধ্যে পাইলেন। ঠাকুরের Vig উল্লেখ করাতে 
গৌরা মা গুরদপক্জীকে বাঁললেন, “ঠাকুর চিন্ময়রূপে' নিত্য বর্তমান, আর তুমি সাক্ষাৎ 
TRIO, স্বয়ং লক্ষনী। তুমি সধবার বেশ পরিত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হ'বে' ৷ 

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর প্রায় দশ বৎসর ধারা গৌরী মা তপস্যা ও তীর্থ 
পর্যটন করেন। ভারতের নারীজাতির দ'রবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয় করণায় বিগাঁলত 
হইল। তিনি গরনারদ্ট পথে কার্য কারবার জন্য দড়সংকল্প করিলেন। onan 
'আশীর্বাদে ১৩০১ সালে বারাকপুরে গঞঙ্গাতীরে সারদেশবরণ আশ্রম প্রাতাষ্ঠত হইল। 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও পাঁরচালনার বিস্তৃত বিবরণ গোঁরী মার জীবনীতে আছে। 
আশ্রমের ইতিহাস তাঁহার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। কাজের স্যাবধার জন্য 


কয়েক বৎসর পরে ১৩১৮ সালে আশ্রম কলিকাতায় স্থানান্তারত হইল । বারাকপুর 
আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ পদার্পণ কারিয়াছিলেন। আশ্রমের ভাবব্যৎ কার্য প্রণালী 


“সম্বন্ধে গৌরী মার সহিত তাঁহার অনেক আলোচনা হয়। সারদাদেবী আশ্রমকে অতিশয় 
“স্নেহের চক্ষে দৌখতেন। তিনি বহুবার আশ্রমে পদার্পণপূর্বক আশীর্বাদ কাঁরয়াছেন, 
“আশ্রমের ভবিষ্যৎ GALE হউক'। তাঁহার অমোঘ আশীর্বাদ সম্যক্রুপে সত্য 
'হইয়াছে। আশ্রমবাসিনীগণের মুখে স্তোত্র ও অঙ্গীতাঁদ «glam তিনি পরম প্রণীত 
নাভ করিতেন। আশ্রম যখন কলকাতায় গোয়াবাগানে ছিল তখন তান তাঁহার একটা 


সন্ন্যাসিনী গৌরীপ্যরী Soe 


প্রাতকাত আশ্রমে স্বহস্তে প্রাতষ্ঠা কারয়াছিলেন। অদ্যাবাঁধ আশ্রমে সেই প্রতিকার 
নিয়ামত পূজার্চনা হইতেছে। তিনি অনেককে বলিয়াছেন, 'গৌরদাসীর আশ্রমের; 
সল্তেটন পর্যন্ত যে উসকে দেবে তার কেনা বৈকুণ্ঠ'। 

সারদাদেবী গৌরী মাকে অতিশয় স্নেহ কারতেন। দুঃখে কষ্টে রোগে শোকে 
সারদাদেবাী coat মার পাশে দাঁড়াইতেন। গৌরী মা একবার কাঠন রোগে আকাল্ত 
হন। তখন আশুতোষ চৌধুরীর মাতা স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া গৌরী মার সেবা- 
শনশ্রুষায় ব্রতী হন। সারদাদেবী এইজন্য আশুতোষ চৌধুরীর জননীকে আশীর্বাদ 
stam বালয়াছিলেন ‘তুমি আমার মেয়ের যা সেবা করলে মা, এ জন্মেই মন্ত হারে 
যাবে'। তানি গৌরী মার বহমূখী প্রতিভার প্রশংসা কারিয়া বাতেন, যে বড় হয় 
সে একটাই হয়। তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না, যেমন গৌরদাসী'। দাক্ষণাত্যে 
ভিলেন, আম লেকচার দিতে জানি না। যাঁদ গৌরদাসী আসত তবে fro’) 
গোঁরী মা অনেক সভায় তাঁহার গুরুর জীবনী ও বাণী এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বতুতা 
দিয়াছিলেন। তাঁহার স্মতিশন্তি এত প্রখর ছিল যে, বৃদ্ধ বয়সেও ভাগবত, চণ্ডী, 


শারদীয় দেকীপক্ষে কয়েকদিন ধাঁরয়া বিধিমত চণ্ডীপাঠ ও হোম করা তাঁহার 
জীবনরত fet চন্ডীর মাহাত্য সম্বন্ধে তানি বাঁলতেন, 'কালকালে চ'্ডীপাঠ 
মহাযজ্ঞ’ | \ 

গোরা মার আশ্রমে শ্রীরামকফদেবের বহ শিষ্য ও শিষ্যা_গোলাপ মা, যোগেন 
মা, স্বামী qe, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ প্রভীত গিয়াছেন। 
তাঁহাদের সকলের শুভেচ্ছা এবং র শুভাশীষে আশ্রমের উত্তরোত্তর 
Slay হইল। পরায় রশ বংসর ভাড়া-বাড়ীতে থাকবার পর আশ্রমের স্থায়ী ভাঁম 
ও ভবন লাভ হয়। ১৩৩১ জালের পৌষ মাসে বর্তমান ভবনে আশ্রমটা স্থায়ীভাবে 
প্রতীষ্ঠত হয়। আশ্রমের বর্তমান জাম সারদাদেবীর ইচ্ছাননসারে রয় করা হয? 
সেই জাঁমতে তান পদার্পণ কাঁরয়াছিলেন। দক কষ্টে যে গোঁরী মা আশ্রমের বায়- 
বাহ কারিতেনন্আ্রমের ats রয় ও Ae ওবন নম Ste ডাহা জা 
শ্রকাশ করা যায় না। আশ্রমটাকে স্থায়ী কারবার জন্য তিনি বুকের রদ 


৯১০ সাধকামালা 


বন্দু পাত কাঁরয়াছেন। পণ্ডাশ বৎসর পূর্বে বঙ্গসমাজে গৌরী মা নারী হইয়া 
'একাকিনী যাহা কারয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। ভারতের নারী-শিক্ষার ইতিহাসে 
তাঁহার নাম ও দান চিরস্মরণীয়। তান নিজে বাড়ী বাড়ী যাইয়া অর্থীভক্ষা, 
সুচ্টিভিক্ষা করিতেন, নিজ হাতে বাজার করিতেন এবং নিজ হাতে রান্না করিয়া 
সকলকে খাওয়াইতেন। এমন অনেক দন গিয়াছে, তান সামান্য একখানি কাপড় 
পাঁরয়া আশ্রম-গৃহ ঝাঁট দিয়াছেন, উঠান ও ঝারান্দা পাঁরিচ্কার করিয়াছেন। 
অপারাচত কোন ব্যান্ত আসলে তান পাঁরচয় দিতেন, ‘আমি আশ্রমের বি'। 

আশ্রমটীকে বাঁলকাদের ব্রহযচর্যাশ্রম বলা যাইতে পারে। বালকদের জন্য 
ব্রহ্মচর্যাশ্রম আমাদের দেশে আছে। ীকন্তু কন্যাদের জন্য এইরূপ আশ্রম ছিল না 
বাঁললেই হয়। সুতরাং গৌরী মার আশ্রমটী অসামান্য, অভিনব এবং যুগোপযোগী । 
গৌরী মা সত্যই বাতেন, 'নারীর স্যাশক্ষা ব্যতীত কোন জাত উন্নাত লাভ কাঁরতে 
পারে না, নারীই জাতির জননণ'। বিদ্যালয় বিভাগে বালিকাগণ আধ্মানক শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আদর্শে দীক্ষিতা হয়; ইহাই বর্তমান যুগের প্রয়োজন। আশ্রমে 
অনেকগুলি বালিকা থাকে। তাহাদের জীবনযা্রার প্রণালী নানাভাবে চাঁরত্র- 
গঠনের সহায়ক। বালিকাগণ সকালে ও সন্ধ্যায় দেবদেবীর স্তোন্রাদ পাঠ ও প্রার্থনা 
করে। তাহাদিগকে গীতা ও উপানষদাঁদ শাস্ত্র পড়ান হয়। বৈশাখ মাসে 
বিদ্যালয়ের ছাত্রীদগকে 1শবপূজা শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহারা চরকুমারী থাকিয়া 
ব্রহচারণী ও জন্ন্যাসনী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্য আশ্রমের মঠ-বিভাগ 
আছে। দুর্গা পুরী, সুতপা পুরী, alsa পুরী প্রভৃতি সন্যাসিনীগণ গৌরী মার 
হাতে শাক্ষতা। দুর্গা পুরীকে সারদাদেবীই সন্ন্যাস ?দয়াছিলেন। হিন্দধর্মে 
প্ঢরুষের ন্যায় নারীরও ALI সমান আঁধকার আছে। 

অসংখ্য হিন্দ; নারী গৌরী মার পূত প্রভাবে ধর্মজীবন লাভ করিয়াছেন। 
বািকাগণকে তান ‘জ্যান্ত জগদম্বা' বাঁলতেন। জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবায় তাঁহার 
প্রাণ নিঃশেষিত হইল। ১৩৪২ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ধকী উপলক্ষে তিনি 
একটা সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বাণী প্রচার করেন। ইহা fala ভারত বেতার সঙ্ঘ 
কর্তৃক বেতারযোগে চতুর্দিকে প্রোরত হয়। ১৩৪৪ সালে তিনি আল্তিম অসুখে 
শষ্যাশায়নী হন। তখন এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, চারদিকে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ 
sine কারতে মহাদেব ও পার্বতী আসিয়া তাঁহাকে বাঁললেন, “তোমার সাধনায় 
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আমরা সন্তুষ্ট। এবার পূর্হ্বীত দাও? । {তান স্বপ্নে যজ্ঞ করিয়া প্ণাহ IO 
দিলেন। গৌরী মার জীবন-যজ্ঞ সমাপ্ত হইল ১৩৪৪ সালে ফাল্গুন মাসে (১৯৩৮ 
খতীঃ ফেব্রুয়ারী)। তানি যখন দেহরক্ষা করেন তখন তাঁহার বয়স আশা বৎসরের 
আঁধক হইয়াছল। কাশীপুরের শ্মশানে তাঁহার স্থল দেহ ভস্মীভূত হয়। তথায় 
তাঁহার একট" = স্মাতমান্দর নির্মিত হইয়াছে। এই শমশানেই তাঁহার গুরু 
দেবের ভৌতিক দেহ পণ্টভূতে বিলীন, হয়। 


শট 


চতুর্দশ মণ 
ভগ্নী নিবেদিত৷ 


উত্তর কাঁলকাতার বাগবাজার পল্লীতে নিবোদতা লেনে নিবোঁদতা স্কুল 
বিদ্যমান। উক্ত উচ্চ ইংরাজি বাঁলকা বিদলয় ভগ্নী 1নবোঁদতা কর্তৃক প্রাতচ্ঠিত। 
প্রায় চৌদ্দ বৎসর বাগবাজার পল্লীতে িবোঁদতা বাস কারয়াছিলেন বাঁলয়া 
এই গলির নাম পনবোঁদতা লেন’ রাখা হইয়াছে। ভগ্নী নিবোঁদতা ছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দের ব্রহ্মচারণাী শিষ্যা। শ্রীগ্ডরুর আহ্বানে তান স্বদেশ ত্যাগ করিয়া 
ভারতের নারীজাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ কারতে আসেন। fein ভারতকে 
স্বদেশতুল্য শ্রদ্ধা কারতেন এবং স্বীয় স্বাক্ষরকালে 'লাখতেন, 'রামকৃষ-ববেকানন্দের 
ননবোদতা’। তাঁহার িবোদতা নামটী অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছে। তিনি 
ইংরাজিতে স্বামী বিবেকানন্দের যে স্মৃত-কথা 'লীখিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি cast 
ও অনাতিক্রান্ত। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারান্তে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ wT 
লণ্ডনে যাইয়া বন্তুতাঁদ দেন। তখন তিনি স্বাঁমজীর সংস্পর্শে আসেন এবং ভারত- 
বাসীর প্রতি আকৃষ্টা হন। 

১৮৬৭ খনীঃ ২৮শে অক্টোবর উত্তর আয়ারল্যান্ডে নিবোঁদতার জন্ম হয়। 
তাঁহার পর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। তাঁহার পিতার নাম সামুয়েল 
fore নোবল এবং মাতার কুমারী জীবনের নাম ইসাবেল হািলটন। ইংলন্ডের 
অন্তর্গত ডেভনের গ্রেট টারংটন গ্রামে তাঁহার মাতাঁপতা বাস কাঁরতেন। মাতাঁপিতা 
কন্যাকে আদর কয়া 'ম্যাঁজ' বলিয়া ডাঁকতেন। সামুয়েল ছিলেন ace পাদ্রী? 
তা স্কচ ও মাতা আইরিশ । নিবেদিতা নামটা opal কিন্তু যখন তিনি 
মাতৃগর্ভে ছিলেন তখনই তাঁহার মাতা তাঁহাকে চিরতরে পরমেশবরের পাদপদ্মে 
নিবেদন করেন। এই আশ্চর্য ঘটনাটা স্বাঁমজীর মাঁক্ণ শিষ্যা কুমারী ম্যাক- 
1লয়ডকে লণ্ডনের এক রেস্টোরাঁতে চা-পানের সমর নিবোদতার মাতা বাঁলিয়াছিলেন। 
ইসাবেল হামিলটন পরমা সুন্দরী ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। মার্গারেট ছিলেন তাঁহার 
প্রথম সন্তান।, অল্প বয়সে [তান গর্ভবতী হন। যতই সন্তানপ্র্বের দিন 
সমীপবতাঁ হইল ততই তান প্রসববেদনার ভয়ে ভীতা হইলেন। অথচ নারী- 
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সুলভ লঙ্জাবশতঃ পাঁতর বা অন্য নারীর নিকট নিজ ভীত ভাব প্রকাশ করিতে 
পারলেন না। প্রসবের দিন যতই নিকটে আসতে লাগল ততই তাঁহার ভয় 
বাঁড়ল। নিরুপায় হইয়া সমস্ত অন্তর দিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা কাঁরলেন, 
হে প্রভু! যাঁদ নিরাপদে আমার প্রথম সন্তানটা ভূমিষ্ঠ হয়, আমি তাহাকে তোমার 
চরণে সমপর্ণ কারব'। | ভিউ জিত অজ জীভ, মাগর্নরেট 
নিরাপদে জন্মগ্রহণ কারলেন। কুমারী ম্যাকালয়ড বলেন, মার্গারেট যে মাতৃগ্রভেই 
ঈম্বরপদে নিবোদতা ইহা স্বামিজীও জানিতেন না, মার্ারেটও জানিতেন না। 
জননীর শুভেচ্ছা কন্যার জীবনে পুর্ণ হইল। গুরু যখন Praha নিকট ভারতের 
সেবায় আত্মোৎসর্গের জন! প্রস্তাব করিলেন তখন মার্গারেটের পিতা স্বর্থগত। 
মাতার নিকট মার্গারেট ভারতাগমনের Tapio চাহিলেন। নোব্‌ল ARI তখন 
মনে পড়ল যে, তাঁহার প্রাণপ্রাীতিম কন্যা জন্মের পূর্ব হইতেই ভগবতচরণে নিবোঁদতা। 
তানি সর্বান্তঃকরণে কন্যাকে ধর্মকার্ের জন! ভারতে আসিতে অনমাত দিলেন। * 

বাল্য হইতে মার্গরেটের বুদ্ধি প্রখর এবং 'বিদ্যানুরাগ প্রবল ছিল। তিনি 
লণ্ডনে শিক্ষালাভ সমাপনান্তে শিক্ষয়িত্রীর কর্ম করেন। 'ক'ডারগাটেনি প্রণালীতে 
শিশদাশক্ষাদানে তানি নিপুণা ছিলেন। শিক্ষার সংস্কারক ও ব্যবস্থাপকর;পেও 
তাঁহার বেশ সুনাম ছিল লণ্ডনে। উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তান ইউরোপের 
তিন চারটী প্রধান ভাষা সযত্নে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ লণ্ডনে স্বামী 
বিবেকানন্দের সহিত তিনি পাঁরচিতা হন এবং স্বামজীর ইংলণ্ড ত্যাগের পদ্বেই 
তাঁহার শিশ্যত্ গ্রহণ এবং তাঁহাকে গরু বলিরা সম্বোধন করেন। ১৮৯৬ ALTO 
এপ্রিল মাসে দ্বামণী বিবেকানন্দ আমোরকা হইতে পুনরায় লণ্ডনে আগমন করেন 
এবং ই. টি. স্টার্ড'র বাড়ীতে থাকিয়া জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে বন্তৃতা দেন। তখন TATA 
স্বামিজশর wines সম্পর্কে আসেন। ১৮৯৮ aoe নভেদ্বর মাসে তান ভারতে 
আগ্রমনপূর্বক বাগবাজার পল্লীর বস্মপা্জা গলিতে অবস্থান করেন। তৎপুবেই 
আহার গুরুদেব ভারতে আসিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই মার্গারেট A, 
কর্তৃক বহমচর্যৰতে দণীক্ষিতা এবং “নিবোদিতা’ নাম প্রদত্ত হন। GR শিষ্যাকে 
Tose ইংরাজি কবিতার আশীর্বাণী দিয়াছিলেন ৪ 


* ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার ১৩৪৭ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী প্রেমঘনানন্দের 
প্রবল্ধে ঘটনাটী বিবৃত । 
৮ 


১১৪ সাধকামালা 


The mother’s heart, the hero’s will, 
The softest flowers’ sweetest feel, 
The charm and force that ever sway 
The alter flowers flaming play; 
The strength that leads in love obeys, 
Far reaching dreams and patient ways! 
Eternal faith in self, in all, 
The light divine in great, in small; 
All these and more than I could see, 

॥ Today may Mother grant to thee. 


অন্যবাদ।- মাতৃহদয়, বীরের ইচ্ছাশক্তি, কোমল কুসুমের মধদরতম স্পর্শ, 
সমুজ্জবল AS বেদীপুষ্পের মাধূর্ব ও বীর্ যে fais প্রণীতবলে বলবতাঁ 
হইয়া মন্থর বেগে সুদুর স্বপ্নবৎ সংকল্প সিদ্ধ করে তাহা, পরমাত্মাতে ও সকল 
প্রাণীতে অটল অসীম বিশ্বাস, ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বভূতে ?দব্যালোক দর্শন_এই সকল 
এবং অন্যান; অনেক যাহা সকলের কাম্য তৎসমদ্দার আজ জগদম্বার কৃপায় তোমার 


লাভ হউক। 


গুরুর আদেশে নিবোদতা বাগবাজারস্থ বসুপাড়া গলিতে বালিকা বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন ১৮৯৮ AGIA শেষার্ধে। প্রায় এক বৎসর 'বিদ্যালয়টন চালাইয়া 
১৮৯৯ WGA ২০শে জুলাই গরুর সঙ্গে তান কলকাতা হইতে জাহাজে 
উঠিয়া ৩১শে জুলাই লণ্ডনে উপস্থিত হন। নবোদতা বলেন, শ্রীগুর নর সঙ্গে 
পাঁথবী পযটিন আমার নিকট তাঁথভ্রমণতুল্য হইয়াছে'। ইংলন্ডে তাঁহার প্রথম 
বন্তৃতা * প্রদত্ত হয় লণ্ডনের সিসেম ক্লাবে ১৯০০ zie ২২শে অক্টোবর 'ভারতীর 
জীবনের নূতন aT সম্বন্ধে। স্বামিজ্নী কয়েক সপ্তাহ পরে লণ্ডন হইতে 
আমোরকা যাত্রা করেন এবং নিবোদতা গরুর সাঁহত তথায় সেপ্টেম্বরের শেষে 
মিলিত হন। অত 
ছিলেন। ১৯০০ 2% বিটানণতে উভয়ে এক বন্ধুগৃহে একপক্ষ বিশ্রাম করেন। 
১৯০০ খানের পেয়ভাগে sane? আমেরিকা হইতে ইউরোপ হইয়া ভারতে 


* প্রবন্ধ ভারত’ পত্রিকার ১৯০২ জুন সংখ্যায় মূল বন্তুতাটী প্রকাশিত! 


| 


ভগ্নী নিবেদিতা oe 


প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু নিবোৌদতা ১৯০২ We প্রথমাংশ পর্যন্ত পাশ্চাত্যে 
'থাকিয়া যান। তিনি শিকাগো সহরে ‘হল হাউস'এর প্রতিষ্ঠান্রী শ্রীমতী জেন 
আদামসের সাহত সাক্ষাৎ করেন। হল হাউসের মত একটা প্রাতষ্ঠান তিনি 


' কলিকাতায় স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। শিকাগোতে এক শিক্ষিত ভদ্রলোক 


নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘যখন প্লেগ মহামারী ভারতে হয় তখন কি করে 
বলা যায় যে, ভারত পরম চরম সত্যের অধিকারাী'? 'জিজ্ঞাসুর ধারণা, আধ্যাত্মিক 
‘সম্পদের আধকারী হইলে মানুষ রোগ দুঃখ Sry হইতেও AS হয়। 

ভারতে আসিবার কয়েক মাস পরে কাঁলকাতার আলবার্ট হলে ১৮৯৯ 
"খুণঁষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সোমবার ‘কালা ও তাঁহার পূজা' সম্বন্ধে নিবেদিতা 
“একটা সুচিন্তিত ভাষণ দেন। তখন কলিকাতায় এত সামাজিক সংকীর্ণতা ছিল 
যে, নিবোদতার wos জন্য সভাপতি পাওয়া গেল না! বদাসাগর কলেজের 
অধ্যক্ষ এন. এন. ঘোষ মহাশয় পৌরোহিত্য কারবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। [তান 
প্রথমে wats দিলেন, কিন্তু কার্যকালে অস্বীকার কাঁরলেন। নিরুংসাহ না হইয়া 
নিবোদতা বিনা সভাপাঁতত্বেই Vor দিলেন। বন্তৃতার সারাংশ 'প্রবনদ্ধ ভারত! 
পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৮৯৯) এবং পরে পরস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই সময় 
“তান ‘কাল'মাতা’ শীর্ষক যে পুস্তিকা ইংরাজিতে লিখিয়াছিলেন, তাহা ১৯০০ 
<p লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। গুরুর জশীবত কালেই পঢ়স্তিকাটী aie ও 
নাদ্রত। গুরুর ‘কাল'মাতা’ কাঁবতা ইহাতে উদ্ধৃত এবং এই কাঁবতার নামানহসারেই 
পর্াস্তকার নাম। . লেখিকা পাশ্চাত্য শিশুর জন্য মা কালীর যে গল্প ইহাতে 
ধলাখয়াছেন তাহা wrt! দুঃখের বিষয়, বইখাঁন এখনও বাংলায় অনাত হয় 
নাই। 

১৯০২ খুকষ্টাব্দের প্রথম ভাগে নিবোদিতা পাশ্চাত্ত হইতে ফিরিয়াই পর্ব- 


* প্রাতীষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কাজে হাত দিলেন। sqig চারত্রের মাধূর্যে ও উদার্যে তানি 


কিকাতার আপামর সাধারণের সম্মাননীয়া ও শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠেন। তিনি স্বেচ্ছায় 
হিন্দ, ললনাগণের ম্যায় জীবনযাপনে এবং ছান্রীগণকে শিক্ষাদানে ব্রতী হইলেন। 
শবদ্যালয়ের ছাত্রীগণের নিকট হইতে কোন বেতনাদি লওয়া হইত না। এই বিদ্যালয়ের 
প্রধান পৃম্ঠপোষিকা ছিলেন শ্রীমতী ofa বুল AAT ধনী মান মাহলা। হীন 
স্বামী [বিবেকানন্দের শয্যা এবং প্রধানতঃ ইহার অর্থান[কুলো বেলডড় মঠ স্থাপিত 


১১৬ সাধিকানালা 


হয়। সবামজীর আর এক মাকনি শিষ্যা অশেষগ্ণালঙ্কতা ভগ্নী ক্রীল্টন * 
নিবোদতার Fike যোগদান করেন। 1নবোঁদতা বলেন, 'ক্রীষ্টনের একানিষ্ঠতা ও 
SHAM গুণে বিদ্যালয়টী স্থায়ী ও সমৃদ্ধ হয়’। আড়ম্বরমান্রহীনা, সামান্য 
বস্তভূষতা রূদ্রাক্ষধারিণ নিবোদতা যখন বাগবাজার পল্লীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কারতেন 
তখন তাঁহাকে স্বগচ্যুতা দেবীম্চুর্ত মনে হইত। শীতপ্রধান দেশে ন.খস্াচ্ছন্দেঃ 
প্রাতপালিতা হইয়াও তিনি গ্রীক্মপ্রধান কলিকাতা নগরীতে এক ক্ষুদ্র গৃহে কি কষ্টে 
জন্য একখান টানাপাখাও ছিল না! একখানা হাতপাখাই সর্বদা তাঁহার কাছে থাকত! 
এই ছোট ঘরটীর ভিতর দিনের অধিকাংশ সময় ?তাঁন কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকতেন। 
রেশীর ভাগই লেখাপড়ার কাজ। কার্যকালে তাঁহার মন এত একাগ্র হইত বে, তাঁহার 
গ্রীন্মবোধ থাকত না! কাজ শেষ করিয়া তান যখন ঘরের বাহরে আসতেন তখন 
অসহ্য গরমে তাঁহার চোখ মখ লাল হইয়া উঠিত। দারুণ গ্রণঁল্মে তাঁহার দেহ VATE 
হইত এবং তাঁহার মাথা ধারত। এক এক দন কপালে হাত দয়া মাথায় চাপ দিতেন! 
শ্রীরবান্দ্রনাথ ঠাকুর নিবোদতার এই তপস্যাকে সতীর তপসার algo তুলনা 
করিয়াছেন। : 

বিদ্যালয়ের UA জন্যই নিবোঁদতা বই লিখতে আরম্ভ করেন 
‘ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড’, ‘ead ভারত’, ‘মডার্ণ ?রিভিউ' এবং ইন্ডিয়ান fates’ প্রভৃতি 
পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধাদও ছিখিতেন। এইরূপ aq সারগর্ভ গ্রন্থ তানি রচনা 
কাররাছেন। “The Master as I saw Him,’ ‘Footfalls of Indian 
History’, ‘The Web of Indian Life’, ‘Aggressive Hinduism’,‘Reli- 
gion and Dharma’ প্রভাত তাঁহার পদুদ্তকাবলী গভীর চিন্তাশনলতায় সম.জ্জবল। 
“The Master as I saw Him? "Pore স্বীয় গুরুদেবের বাণীর থে 
ব্যাখ্যা তান দিয়াছেন তাহা অপূর্ব। নিবোদিতার গ্রল্থাবলী স্বামী বিবেকানন্দের 
গ্রল্থাবলীর মৌলিক ভাষ্যরূপে পঠিত হইতে পারে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক টি. .কে. চাইন জগংপ্রসিদ্ধ দর্শনপান্রকা “হবার্ট জার্ণ্যালে’ SE পুস্তক 
সম্বন্ধে িখিয়াছিলেন, “এই পর্স্তকখান শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত হইতে 


* মংপ্রণীত 'দেশাবদেশের মহামানব’ (১ম ভাগ) প.স্তকে ক্রগাণ্টনের জীবনী 
প্রদত্ত হইয়াছে। 


ভগ্নী নিবোঁদত্য ১১৭ 


পারে। latex ধর্মশান্ত্রের নিন্নে, কিন্তু ‘সেণ্ট অগাম্টাইনের স্বীকৃতি” সাবেটিয়ার 
প্রণীত ‘সেণ্ট SAAT জীবন?" প্রভীত ধর্মপ্রন্থের AIDS একই সেল্‌ফে এই পর্দ্তকের 
স্থান”। 

গুরু শিষ্যাকে ভারতীয় ভাবে ভাবত কারবার জন্য কখনো কখনো খুব নির্মম 
ও কঠোর হইতেন। আজন্ম পাশ্চাত্ত; ভাবাদর্শে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বার্ধত মাহলার 
পক্ষে Aaa হিন্দভাবাপন্ন হওয়া কত কষ্টকর তাহা সহজেই TATA | শিক্ষণীয় 
বিষয় বিশাল, কিন্তু সময় অত্যল্প। Trane বুদ্ধিমতী, চিন্তাশীলা এবং উচ্চ- 
শাক্ষতা ছিলেন। তাই তিনিও গঃরুবাক্য TOS গ্রহণ কারতেন। িবোদতা- 
প্রমূখ কয়েকটা পাশ্চাত্ত। শিষ্যা সমাভবা হারে গর: আলমোড়ায় একবার ছিলেন। 
তখন গর; ও শিষ্যার মধে' কোন কোন বিষয়ে তুমুল তর্ক হইত। একদিন গুরু 
শিষাকে তাঁর তিরস্কার কারলেন। দলের একজন নিবোঁদতার পক্ষে স্বাঁমজীকে 
বলিলেন, ‘এইরূপ তিরস্কারের কুফল স:দুরপ্রসারী হইতে পারে'। গরু নীরবে 
সব শ্দানয়া স্বকক্ষে চাঁলয়া গেলেন। সন্ধ্যাসমাগমে তান শিষাগণের' গৃহে যাইয়া 
বাঁলয়াঁছলে। আমারও পরিবর্তন আবশ্যক। আমি একাকী জঙ্গলে বাইতোছ। 
আমি যখন ফিরব তখন শান্তি আনিব'। তখন দ্বিতীয়ার চাঁদ আকাশে ডাঁদত, 
গভীর অন্ধকারের মধ্যে যেন ক্ষীণ আলোক উকি মারতেছে। স্বামিজী নিবোদিতার 
দিকে 'ফাঁররা উল্লাসত অন্তঃকরণে কোমল স্বরে বলিলেন, দেখ, মন্সলমানেরা OT 
চাঁদের সম্বন্ধে পবিত্র ভাব পোষণ করে। এস, নূতন চাঁদের সহিত আমরাও নুতন 
জীবন আরম্ভ কাঁর'। ইহা বাঁলয়া-তিনি' শিষ্যার মস্তকে হাত দিয়া প্রাণভরা 
আশাবাদ কারলেন। ইতিমধ্যে বিদ্রোহনী শিষণ গুরুূপদে নতজান: ও ASFA 
গরুর আশীববাদে শিষে'র মনে পরম প্রশান্তি আসিল, শিষ্যার জ্ঞান-চক্ষ SSF 
Cations হইল। দিবোদতা বলেন, ‘সেই মধুর মহন্তে আমার হৃদয়ের জবানা 
চিরতরে জডড়াইয়া গেল। আমার নব জন্ম হইল, আমার ভুল ভাঞ্গিল। আমি 
বরাঝলাম, শ্রেষ্ট ধ্মাচাঞগণ শিষোর সহিত afore সম্বন্ধ ছি করেন Castes 
অনন্ভাতি দানের জন্য" | ভগ্নী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা। 

১৯০৪ খুষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে নিবোদতা স্যার জগদীশচন্দ্র বস, কাঁব 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্যর arate সরকারের সাঁহত ব্যয় গিয়াছিলেন। তথায় 


১১৮ সাধকামালা A 


তাঁহারা প্রত্যহ সন্ধ্যায় বোধিব্‌ক্ষের তলে বাঁসয়া ধ্যান করিতেন।  বোধিবৃক্ষের 
অনাতদুরে এক বৃহৎ বৃত্তাকার প্রস্তর খণ্ডের উপর একা 'বজ্রাচহন ছিল। প্রবাদ 
আছে, এই AE ইন্দ্রদেব বুদ্ধদেবকে 'দিয়াছিলেন। নিবোদতার অনেক গ্রন্থে এই বজ- 
প্রতীক WO হয়। প্রস্তরোপাঁর বজ্র-চিহ্ন দেখিয়া নিবেদিতা বাললেন, ‘ইহাই ভারতের, 
জাতীয় প্রতীক হওয়া উচিত। GE প্রতীকের ভাবার্থ এই যে, মানুষ যখন জগতের 
কল্যাণার্থ সর্বস্ব ত্যাগ করে তখন সে AAs শান্তশালী হয়'। 

ভগ্নী নিবোঁদতা ভারতীয় শিল্পের মহাসমর্থক ছিলেন। ভারতীয় শিল্পার 
যে কোন মৌলক চিত্রের তিনি প্রশংসা কীরতেন। ১৯০৮ খুইঃ হইতে ১৯১১ Ge 
তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তান ‘মডার্ণ াভিউ' নামক ইংরাজি মাসিকে শিল্প ও অনান। 
বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও মন্তব্য লাখতেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 


“ভারতমাতা' চিন্রট যখন “মডার্ণ রাভউ' মাসকে প্রকাশিত হইল তখন তাহা দেখিয়া 


নিবোদতার আনন্দের সীমা Seat না। [তান তরুণ 1শাঁজ্পগণের চিন্রাবলীর দোষগুণ 
বিচার করিতেন। আচার্য বসুর সাঁহত তান একদিন কালকাতা সরকারণ আর্ট স্কুল 
দেখিতে গিয়াছিলেন। শিল্পা নন্দলাল বস: তখন সেই স্কুলের ছাত্র। নন্দলাল 
তখন TAD ছাব অঙ্কন করিয়াছলেন__একখানা মা কালীর, অন্যখানা সত্যভামার। 
নিবেদিতা মনোবোগের সাহত ছাব bt দেখলেন, এবং প্রশংসা করলেন এবং 
শিল্পীকে উৎসাহ দিলেন। কালীর ছবি দেখিয়া তানি বালিয়াছিলেন, ‘আরও একট; 
ঢলঢলে ভাব হবে, সাজসজ্জা বেশী থাকবে না এবং আরও বেশ উন্মাদনী রূপ 
হওয়া চাই'। নিবেদিতা অসামান্য শিল্প-সমালোচিকা ছিলেন, ভারতীয় ও ইউরোপীয় 
শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছল। স্যার যদ্রনাথ সরকার* বলেন, “ভারতীয় 
শিল্পের বঙ্গীয় বিভাগ নিবোদতার বিচক্ষণ পরিচালনা ও পরামর্শের নিকট 
চিরখাণন'। 

অজন্তার চিত্রাবলী দর্শনে নিবোঁদত্য আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। তথায় Tee 
ও যশোধরার চিত্রে মুখের ও Pe ভাব খুব জীবল্ত। তাঁহার মতে অজন্তার 
চিত্রাবলীতে ' উৎকৃষ্ট ভারতাঁয় চারু শিল্পের ভাব প্রক্টিত। তান বলিতেন, 
'এালফ্যাণ্টার fariete হিন্দ: ধর্মের সমন্বয়-ভাবটন প্রস্তরীভূত'। তিনি ভারতীয় 


*্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকার ১১৩৫ জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার 
এনবোদতা স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন । 


চি. সু 


ভগ্নী নিবেদিতা ১১১ 


জাতীয়তার পক্ষপাতী িলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন গ্রেপ্তার হইয়া কলকাতার পলিশ আদালতে 
িচারাথ আনীত হন তখন কেহ সাহস করিয়া তাঁহাকে জামিনে খালাস কারবার জন্য 
অগ্রসর হন নাই। বিদোশিনী িবোঁদতা আদালতে যাইয়া যখন জামিন হইতে চাহিলেন 
তখন সকলেই 'বাস্মিত হইলেন। ডন সোসাইটির কার্বেও তাঁহার সহযোগ ও 
সহান্মভূতি ছিল। এই সোসাইটির সভ্যগণ এক হাতে তরবারি, অন! হাতে গীতা? 
লইয়া স্বদেশ সেবার ব্রত গ্রহণ কাঁরতেন। স্বদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য 
যে সকল প্রাতষ্ঠান ব্রতী ছিল নিবোঁদতা সেইগলর পরম িতৌষিণী ছিলেন। ভারত- 
মাতার নিন্দা তিনি শ্যানতে পারতেন না। লন্ডনের এক সভায় ভারত সরকারের এক 
ইংরাজ আঁফিসারের স্ত্রী মন্তব; করেন, ‘ভারতের ভদ্র পাঁরবারের অন্তঃপদুরে 
অনোতিকতা প্রভাবশালী" । নিবোঁদতা ‘এই মিথ্যা মন্তব্যের তার প্রতিবাদ কাঁরলে 
নিন্দাকারিণ? মাহলা ক্ষমা চাহিয়া বললেন, তানি ইহা এক িশনারার নিকট শ্নয়া- 
ছিলেন। faint সভার মধ্যেই তাঁহাকে তিরস্কার কাঁরয়া বললেন, ঝান্তিগত 
অভিজ্ঞতা বা অকাট! প্রমাণ ব্যতীত একটি এত সুসভ্য জাতির viata দোষারোপ করা 
ধন্টতামান্র' | 

শ্রীগুরূর কৃপায় দিবৌদতা ভারতমাতার TANT ম্যার্তর পশ্চাতে চিপ্ময়ী 
মার্তর দর্শন পাইয়াছলেন। তাঁহার দিদ্লর়ের ছান্রীগণের কাছে ভারতবর্ষের কথা 
বাঁলতে বাঁলতে তান একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। ছাত্রীদের তিনি বালিতেন, 
“ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভার 1 মা! মা! মা! ভারতের কন্যাগণ, 
তোমরা সকলে সপ্রেমে জপ কাঁরবে, ভারতবষ ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা!মা! 
মা এই নাঁলয়া নিজের জপমালা হাতে লইয়া নিবোঁদতা জপ করিতে লাগিলেন, 
মা! মা! a! ভারতবর্ষকে তান যে কত ভালবাসতেন তাহা এই ঘটনা হইতে 
উপলব্ধ হয়। নিবেদিতার কাছে যে গোয়ালা দূধ দিত সে একদিন তাঁহার নিকট 
ধর্ম সম্বন্ধে কিছ উপদেশ চাহিয়াছিল। নিবোদতা তাহার কথা sisal নিতান্ত 
সণকুচিতা হইলেন এবং আপনাকে অপরাধনী মনে করিয়া গোয়ালাকে বার বার লনা 
কাঁরয়া বাঁললেন, “তুমি ভারতবাসা। তুমি আমার নিকট ক ধর্মেপদেশ চাও ? 
ধ্মজববন্ধে তোমরা fe না জান? তু শীকৃফের বংশধর তোমাকে আঁম নম্র 
কার”। লিবোদিতা নিজেকে ভারতবাসী বাঁলতে গর্ব অনুভব কারতেন। SAA 


১২০ সাধিকামালা 


ন্যায় শিষ্যার হৃদয় ভারতপ্রেমে পারপূর্ণ ছিল। 

নিবেদিতার শিক্ষাপ্রণালী ছিল আদর্শ শিক্ষায়ত্রীর নায়। কথা বলার সময় 
তান কতকগ্ীল কথার উপর অধিক জোর দিতেন। ছাত্রীদের লেখায় অথবা অঙ্কে 
ভুল থাকলে তখনই তাহা ভাল করিয়া কাটিয়া দিতেন, এবং সর্বদা বাঁলতেন, ‘ভুল 
কখনও রাখবে না। ভূল বযাঁঝবামাত্র কাটিয়া দিবে'। কোন বালিকা ইংরাজী শব্দ 
ব্যবহার কাঁরলে তান বিরন্ত হইতেন। কারণ, ইহাতে মাতৃভাষার দৈন্য সুচিত হয়। 
একদিন কোন ছানা শ্লেটে দাগ টানতে টানিতে বলিয়া ছিল, লাইন টানিতোঁছ। লাইন 
aid শনবামান্র নিবেদিতা বালিকাটির কাছে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং বাঁললেন, 
“নিজের ভাষার বল'। কিন্তু লাইনের বাংলা প্রাতশন্দরট ছাত্রী তখন ভাবিয়া পাইল 
না। ছাত্রীগণ বালিতে লাগিল, ‘“সিষ্টার, আমরা ত বরাবর লাইন বাল'। দুঃখে, 
বিরাস্তিতে বিবোদতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বাঁললেন, ‘তোমরা তোমাদের 
মাতৃভাবাও ভুলিয়া গেলে'। তাহার পর একটি বালিকা বাঁলল, ‘লাইনের বাংলা প্রতে- 
শব্দ রেখা'। একটি হারানো জিনিষ কুড়াইয়া পাইলে লোকের যেমন আনন্দ হয় 
তেমনি নিবোদতার অপার আনন্দ হইল। তানি রেখা’ শব্দাট বারা বার উচ্চারণ কাঁরতে 
লাগিলেন। বাংলা ভাষা শিখিবার জন্য তাঁহার অসম আগ্রহ ছিল। কিন্তু সময়ের 
অভাবে এবং কাজের চাপে, তিনি উরি OO তথাপি 
এক-একটি ছোট ছোট কথা যখন যাহার নিকট শাঁখিবার সমাধা পাইতেন তখন তাহাই 
শাখয়া লইতেন। সে সময় যদ একাট বালিকাও তাঁহার শিক্ষায়ত্রী হইত তাহার 
নিকটেও তান বনীতা ছাত্রীর ন্যায় আচরণ কাঁরতেন। 


ভারতের তীর্থস্থানগযুল নিবোদতা সযোগমত ভ্রমণ কারিয়াছলেন। শরীর : 


দাত [তান কাম্মীরের অমরনাথ ও ক্ষীরভবানশী তাঁথপ্বয় দর্শন করেন। ইহার 
বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার ইংরাজী পৃস্তকে পাওয়া যায়। তিনি হিমালয়ের কেদারনাথ 
ও বদরানাথ তাঁর্থ্বয়ও দর্শন কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার Clear কাহিনণ তান 
ছাত্রীদের নিকট গল্প করিরা বালতেন। বদরানাথের পথে অলকানন্দা নদাতীরে 
[তান এক হিন্দ: বৃদ্ধাকে দৌখয়াছিলেন। বৃদ্ধা নদীতে স্নান কাঁয়া ভিজা কাপড় 
পাঁরয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধা হইয়াছেন, তাঁহার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু 
[তান শীতকে গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার ধর্মণনষ্ঠা এত প্রবল ছিল যে, তানি 
অলকানন্দা নদীর তারে দাঁড়াইয়া Aw করে সুর্যের দিকে তাকাইয়া সূর্যদেবকে প্রণাম 


ভগ্নী নিবোদিতা ১২১ 


কাঁরতোছিলেন। নিবোঁদতা বৃদ্ধার ধর্মীনষ্ঠার কথা বলিতে বাঁলতে নিজেই হাতজোড় 
করিয়া বাঁললেন, 'বৃদ্ধার কি সুন্দর মুখ! তাহার ধর্মভাবোজ্জবল মুখমণ্ডলের দিকে 
আম চাহিয়া রাঁহলাম'। বদরীনাথের পথে আর একস্থানে, এক বৃন্ধার সহিত তাঁহার 
সাক্ষাৎ হইয়াছল। তুষার-পাঁচ্ছল পথে প্রাচীনা অগ্রে চলিতোছলেন, নিবেদিতা 
তাঁহার পশ্চাতে। সেই বৃদ্ধার কথা নিবোদতা এইভাবে বাঁলতে লাগলেন, “তুষার 
গাঁলয়া গিরাছে। পিচ্ছিল পথে তাঁহার পা সিরা বাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা 
কারলাম, 'আপাঁন fe আমার সহাধ্য গ্রহণ কাঁরবেনঃ আমি আপনার বাহ; ধারতে 
পাঁর fe? আমার face চায়া বৃদ্ধা মদ হাস্য কারলেন। আহা! ক সন্দর 
তাঁহার হাসি! কিন্তু বৃদ্ধা আমার সাহায্য না লইরা নিজে লাঠির উপর ভর দিয়া 
চলিয়া গেলেন" | : 

একাদিন রাজপডতাোনার ইতিহাস বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিবেদিতা তাঁহার িতোরভ্রমণের 
কাঁহনগ: ছাত্রগণকে এইভাবে বলিতে লাগিলেন-_আি পাহাড়ে উঠিয়া পাথরের 
উপর হাট গাঁড়রা বাঁসলাম, মদত নয়নে পাঁদ্মনী দেবীর কথা স্মরণ কারলাম'। ইহা 
বালতে বালতে সত্যই নিবোদতা চক্ষু lao করিয়া বাঁসলেন। তখন তাঁহার মুখের 
অপ ভাবন্রী যান দোখয়াছেন তান আর তার্থা ভুলিতে পারবেন না। নিবোৌদতা 
আরও বলিলেন, 'অপ্নিকুণ্ডের সম্মুখে পাঁদমনী করযোড়ে দণ্ডারমানা। আম চোখ 
বঢ়ায়া পাঁদ্মনী দেবীর শেষ চিন্তাটি মনে আনিতে চেষ্টা করিলাম। আহা! তাহা 
কি সুন্দর! তাহা কি নিভাঁক'! ইহা বাঁলতে বাঁলতে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া 
মাদ্রত নয়নে কিছুক্ষণ নীরব রাহলেন। 

কোন ছাত্র হাতে আঁকা আলপনা [তান স্বীয় শয়নকক্ষে টাঙ্গাইযা রাখিয়া 
ছিলেন। এই আলপনার মধ্যে একাট শতদল পদ্ম এবং উহার চার পাশে ছোট ছোট 
জুই ফুল আঁঙ্কত ছিল। এই আলপনা তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, িতকলাবৎ 
কেহ তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহাকে এই আলপনাটি দেখাইতেন। 
একদিন মহালন্দে eatin নিকট আসিয়া তানি বলিলেন) সিংহলের 'ডাঃ আনন 
কুমারস্বামশ আজ এই আলপনার খুব প্রশংসা কাঁরলেন'। সহ্রদল শ্বেতপন্মের fo 
তাঁহার খুব fem ছিল। [তিনি বাঁলতেন ‘এই পন্ম ভারতীয় চিত্রকর ব্যতীত অন্য 
দেশীয় চিত্রকর আঁকতে পারে AT | ডাঃ আনন্দ কুমারদ্বামীর সহযোগে তান হিন্দ 
ধর্ম ও cate আধ্যারিকা সম্বন্ধে একখানি বৃহত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 


১২২ সাধকামালা 


প্লেগ-মহামারার প্রকোপে যখন সমগ্র কলকাতার অধিবাসিগণ AES ও 
বিপর্যস্ত তখন এই দেবাঁতুল্যা পরদুঃখকাতরা সহদরা সাধিকা Ta রোগিগণের 
শয্যাপার্দ্বে বাঁসয়া শুশ্রুষা ও পাঁরচর্যায় নিযুক্ত থাকতেন। ত্যাগ ও সেবার আদর্শে 
জীবন উৎসর্গ করিলে মানুষ পরদুঃখে কত কাতর হয়, পরসেবায় কত তৎপর হয় 
তাহার উদাহরণ নিবোঁদতার জীবন। ভারতীয় নারীত্বের Cot কি তাহা নিবোদিতা 
প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন সারদামীণ দেবী, গোলাপসন্দরী দেবী, অঘোরমাণ দেবী 
প্রমখ সাধকাগণের পৃত স্পর্শে আসিরা। তিনি বলেন, faa, নারীগণের এই ধৈর্য, 
নীরবতা, সরলতা, ত্যাগ ও ARCOM ফলে ভারতাঁয় সমাজ এত উন্নত, ভরতীয় 
সভ্যতা এত সমদ্ধ'। কোন আন্তজাতিক নারীসাম্মলনে [িবোঁদতা বাঁলরাছিলেন, 
“আঠার শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপ একটিমাত্র মেরী সৃষ্টি কাঁরয়াছে। আদর্শ নারী 
পাশ্চাতে অনেক হইয়াছেন, কিন্তু আদর্শ জননী খুব কম। কিন্তু হিন্দস্থানের 
গৃহে গৃহে আদর্শ নারী ও আদর্শ জনন দেখা যায়। পাশ্চান্ত নারী যে শ্রদ্ধার 
সহিত eta গমন করেন ভারতী নারণ সেই শ্রন্ধার সাহত-পাঁতির নিকটে যান! 
নারীদের পূর্ণ পরিণাত মাতৃত্বে”।  নিবোদতার মতে যে আগ্রহভরা প্রেম কখনও 
ত্যাগ করে না, যে আশিস সদা আমাদিগকে বর্মবৎ রক্ষা করে, যে উপ্া্থাত হইতে 
আমরা দুরে যাইতে পারি না, যে হৃদয়ের সমীপে আমরা সদা নিরাপদ ও নির্ভয়, 
অতল Te, অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন, নিষ্কলঙ্ক পবিভ্রতা_এই সকল এবং আরও 
অনেক কিছু আছে মাতৃত্বে। 

অধিক পারশ্রমে অল্প বয়সে নিবেদিতার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। স্বাস্থ! লাভের 
জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আতিথিরুপে ১৯১১ acts সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে 
তিনি দাঁজশীলং গমন করেন। সেখানে যাইয়াই {তানি দ;রারোগ্য  আমাশয়-রোগে 
আক্রান্ত হন। ডাঃ নীলরতন সরকার প্রম;খ শ্রেষ্ঠ চিকিংসকগণের চকিংসায় কোন 
ফল হইল না। তিনি প্রায় তিন সপ্তাহ ভূঁগরা ১৯১১ acs ১৩ই অক্টোবর (১৩১৮ 
সালের ২৬শে আশ্বিন) শুক্রবার প্রাতে প্রায় চুয়াল্লিশ বংসর বয়সে দেহ রক্ষা করেন। 
জীবনের শেষ মহরত পর্যন্ত তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ছিল। তাঁহার মুখনিঃনতে শেব- 
বাক্য “The boat is sinking but T shall see the sun rise’? অর্থাৎ 
“আমার জীবন-তরী জলমগ্ন হইতেছে, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই সুর্যোদয় দোখব। 
তাহার শেষ ইচ্ছাননসারে তাঁহার শবদেহ শ্মশানে হন্দপ্রথায় ভ্মণভূত করা হয়। 


ভগ্নী নিবেদিতা ২২৪, 


শবদেহেক্র শোভাযাত্রায় আচার্য জগদীশ বস, ডাঃ প্রফনল্লচন্দ্র রয়, ডাঃ নীলরতন 
সরকার, ব্যারিষ্টার শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ASIC Ma কৃতীসন্তানগণ 
যোগদান করিয়াছিলেন। রায় ভিলা হইতে বেলা দুইটার সমর শোভাযাত্রা বাহার 
হইয়া চারটায় স্থান?য় বন্দ: শ্মশানে উপস্থিত হয়। শবদেহের এত বড় শেঁভাষাত্র 
দা্জিলিং-এ' কখনো হয় নাই।  শববাতিগণের হারিধৰানতে ক্র সহরটি মদখারিত ও 
শোকম*ন হইল। প্রায় পাঁচটার সমর চিতার আগুন জবালল। আঁচরে নিবোদতার 


নন ৮ 


ভারা বংশধরগণের শিক্ষায়ত্রী হও'। ভগ্নী নিবৌদতাও চতুর্দশ বর্ষ TSAI বর্ণে 


বর্ণে কায়মনোবাক্যে পূর্ণ কাঁরয়া অদ! ঈশ্বরকৃপায় জবনন্ত জীবন্ত মৃতসঞ্জীবক 
» যতদিন স্বামী বিবেকানন্দের নাম ধরাধামে 


পণ্ডদশ মাঁণ 


সারদামাণ দেবী 


শ্রীরমকৃঞদেবের সহধার্মণনী ছিলেন সারদামাঁণ দেবী। শ্রীরামকৃষ্ণের নামের 
সাঁহত সারদামণির নামও আজ জগাদ্বাদত। হিন্দু নারীর, হিন্দ; সহধার্ম'ণীর আদর্শ 
সারদামাণর জীবনে মূর্ত হইয়াছিল। 'বিবাহতা হইয়াও তান ব্রহ্গচারণন ছিলেন। 
পতির সাহত তাঁহার দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না, আত্মিক সম্বন্ধ ছিল। বৃহদারণ্যক 
উপানিষদে wig gas স্বীর পাঁরণীতা পর্কীকে বালতেছেন, ‘ন বা অরে মৈত্রেয়ী, 
ge কামায় পাঁতঃ fen ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পাঁতঃ 'প্রয়ো ভবাঁত'। অর্থাৎ হে 
মৈত্রেয়ী, পাতির দেহের জন: পাঁত fem হর না, তন্মধাস্থ আত্মার জন্য পাত প্রিয় হয়। 
এই বেদবাক্য আারদামাঁণর জীবনে বর্ণে বর্ণে AMS হইয়াছল। cher জশীবিতকালে 
তিনি তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা ও ভক্তি কাঁরতেন এবং পাঁতর দেহাবসানে ঈশ্বরকে 
পাতরূপে দোখতেন। সন্তানের জননী না হইয়াও তিনি মাতৃত্বপদে আরুঢা হইয়া- 
ছিলেন এবং সকলের পান্রকন্যাকে স্বায় সন্তানজ্ঞানে স্নেহ কারতেন। 

ভগ্নী নিবেদিতা বলেন, সারদামণর সরল IY জীবন প্রার্থনার নিবিড় 
নীরবতাতুল্য শান্তিময়, সাধনাময়। নিবেদিতা ১৯০১ খুগঃ ১১ই ?ডসেম্বর রাববার 
কেম্ব্ৰিজ (মাসাচুসেটস্‌, আমেরিকা) হইতে সারদামাণকে যে ইংরাঁজ পত্র িখিয়া- 
ছিলেন তাহা নিন্নে অনুদিত হইল। “পরম পুজনীয়া মা! আজ সকালে গির্জায় 
গিয়াছিলাম সারা পি. বুলের জন্য প্রার্থনা ক্রিতে। তথায় সকলে যাঁশুর মাতা 
মেরীর কথা ভাবতেছিল। কিন্তু, হঠাৎ তোমার কথা আমার মনে পাঁড়ল-তোমার 
Tee বদন, তোমার স্নেহার্র দুষ্ট, তোমার সাদা সাড়া এবং তোমার কণ্ঠহার। তোমার 
এই সবই মানসনেত্রে স্পষ্ট দোঁখতে -পাইলাম। আমার মনে হইল, একমাত্র তোমার 
শঃভাশসই হতভাগা সারাকে রোগশঘ্যায় সান্বনা ও শান্তিদানে সমর্থ। জান মা, 
আমার আর ক মনে হইয়াছিল? ঠাকুর-ঘরে সন্ধ্যারত্রকের পর আমি যখন তোমার 
পাশে বাসয়া ধ্যান কাঁরতে চেষ্টা কারতাম তখন আমি fe বোকামি না কাঁরয়াছ ? 
হায়! কেন আমি তখন Viv নাই যে, তোমার স্নেহাসিন্ত পাদমূলে ছোট শিশুর মত 
বাঁসয়া থাকাই আমার পক্ষে যথেষ্ট! পরমারাধ্যা মা আমার! তুমি আতিশয় স্নেহ- 
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ময়ী। আমাদের বা জগতের প্রণীতর মত, তোমার স্নেহে উচ্ছবাস ঝা উগ্রতা নাই। 
তোমার মধুর স্নেহে আছে পরম প্রশান্তি, অসীম TGA যাহা সকলের কল্যাণ সাধনে 
রত, কিন্তু কখনো কাহারো অনিষ্ট চিন্তা করে না। ইহা রঙ্গীন সোনালী আভার 
মত। কয়েক মস পূর্বে সেই রাববারটি fe পণ্যাদন ছিল যেদিন গচ্গাদনানের 
অব্যবাহত পূর্বে তোমার কাছে ছটা শগয়াছিলাম এবং জ্নানান্তেও পুনব্রায় তোমার 
চাঁকত দর্শন পাইয়াঁছলাম! তোমার সদর সম্ভাষণে ও সস্নেহ সমাদরে সৌঁদন কি 
sania স্বাধীনতা ও শান্তির আদ্বাদ না অনুভব করিয়াছি! প্রিয়তমা জননী 
আমার! তোমাকে যদি প্রাণ ভরিয়া একাঁট অদ্ভূত স্তব বা আল্তরিক প্রার্থনা করতে 
পারতাম! কিন্তু ভাঁহাও যেন বিরল, যেন চীৎকার মনে হয়। তুমি নিশ্চই ঈশ্বরের 
অলৌকিক সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব বিশ্বপ্রেমপূ্ণ' পেয়ালা । এই সকল নিঃসহায় 
দিনে তাঁহার সন্তানগণের তুমি একমাত্র আশ্রয় । সামান্য কৌতুক বা ক্রীড়া ব্যতীত 
অন্য সময় তোমার কাছে আমাদের নীরব ও সশান্ত থাকা উচিত। ঈশ্বরের অলৌকিক 
সাণ্টানচয়ই শান্ত শিশিরপাতের মত WAS অগোচরে জীবনে প্রবেশ করে। গঙ্গার 
ও উদ্যানের মাধূ্যবৎ, অপ্নণালোক ও মলয়তুল্য তুমি নীরব। হতভাগ্য সারাকে 
তোমার শান্তির আচ্ছাদন প্রেরণ কর। যখন তখন তোমার প্রশান্তিপরর্ণ চিন্তাই আমার 
প্রাণে মধ্যব্ষণ করে। তোমার চিন্তায় যে প্রশান্তি পাই তাহাতে প্রণীত বা ঘা 
নাই। crams শিশিরাবন্দূর মত তাহাই কি ঈশ্বরদত্ত অপার্থিৰ আশিস নহে? 
পরম প্রসীতিময়ী মা আমার ! তোমার এই বোকা UAT চিরতরে তোমার চরণে 
নিবোদতা” 
বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয় 
কৃষ্ণা সপ্তমী দিবসে এক দারিদ্র ধর্মপ্রাণ STATS 
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যজনযাজন, কৃষিকর্ম এব 


< যন্রসূত্র“্রচনাঁদির দ্বারা আঁত TES 
শ্যামসদন্দরী দেবী আঁতশয় সরলা ও 


স্নেহময়ী ছিলেন। riage বামচন্রের দয়া ও দান চাঁলত। ১৮৬৪ 2B 


অন্নদান কাঁরতেন। অন্নদান কার্যে কন্যা 


৯২৬ k সাঁধকামালা 


কাটিতেন এবং ধানকার্টার সময় মাঠে ধান কুড়াইতেন। তাঁহার প্রকৃতি ছিল গল্ভীর। 
FIRES বাঁলকাগণ যে সকল খেলায় মাতিয়া যাইত Mine তাঁহার কোন আগ্রহ 
ছিল না। অসাধারণ সরলতা ও.নির্মলতা এবং পরম স্নেহের জীবল্ত বিগ্রহ ছিলেন 
eit! বাল্যে কালী ও লক্ষী দেবীদ্বয়ের মূন্সয়ী aie লইয়া ?তান খোলতে 
ভালবাঁসিতেন। পরম ভন্তিভরে সেই দেবীম্যার্তদমূহ পত্র-পুষ্পে সাজাইয়া তান 
পুজা করিতেন। : তাঁহার ধ্যানপ্রবণতা শৈশবেই ates হইয়াছিল। তাঁহাদের 
বাড়ীতে প্রত্যেক বংসর প্রাতমায় জগদ্ধাত্ৰী দেবীর পূজা হইত। প্রাত বৎসর পূজার 
সমর তান প্রতিমার সম্মুখে এমন গভীর ধ্যানে বাঁসতেন বে, দর্শকগণ তাহা দেখিয়া 
iw হইত। 

সারদা বাল্যে লেখাপড়ার কোন সুযোগ পিতৃগৃহে বা *বশঃরালয়ে পান নাই। 
তাঁহার সেই চেস্টা কখনো কখনো বাধাপ্রাপ্ত হইত। *বশুরালয়ে তিনি যে শিশুপাঠ্য 
APSE পাঁড়তেন তাহা ভাগিনের হৃদয়রাম দেখিয়া কাঁড়য়া নেন। তথাপি ভ্রাতুষ্পা্রী 
লক্ষনীর সাহায্যে তান অবসরসময়ে রামায়ণাদি গ্রন্থ পড়তে tiie কিন্তু 
তাঁহাকে কখনো লিখতে দেখা যায় নাই। লেখাপড়ার অস্মাবধা হইলেও তাঁহার 
ধর্মীশক্ষার প্রচুর সুযোগ ছিল। তণহাদের গ্রামে প্রায়ই যাত্রা বা কথকতা বাঁ মেলাদি 
হইত। তিনি গৃহের বয়স্থা নারীগণের সাহত তথায় যাইতেন এবং ধর্মসঙ্গণীত এবং 
পৌরাণিক কাহিনী মন দিয়া শনতেন। মাতা এবং তার নৈষ্ঠিক ধর্মজীবনও 
তাহার মনে গভীর প্রভাব বস্তার করিয়াছিল। সারল্য ও সৌন্দর্যের গুণে তানি 
গুহের এবং গ্রামের বয়স্থাদের স্নেহাস্পদ হইয়াছলেন। আঁত অল্প বয়সে, ছয় সাত 
বংসর বরসে তাহার বিবাহ হয় শ্রী্নামকৃষ্ণের সাহত। বিবাহের কথা তাহার Taos 
মনে ছিল না। এই সম্বন্ধে তিনি বালতেন, 'ঘখন খেজুর পাকে তখন আমার শববাহ 
হয়। বিবাহের দশ দিনের“মধ্যে আমি যখন শ্বশুরালায় যাই তখন খেজরগাছের 
তলায় পাকা খেজুর কুড়াইতাম'। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন তেইশ চাত্বশ বংসর। 
জগল্মাতার প্রথম দর্শনলাভের পর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দেবীর নিত্য নিরন্তর দর্শনের 
আকাচ্ছ্ায় উল্মত্তপ্রায় তখন মাতা তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করেন। শত চেষ্টায় কোন 
কন্যার সম্বন্ধ পাওয়া যাইতেছিল না। তখন সাধক স্বয়ং বাঁললেন, 'জয়দ্রামবাটন 
গ্রামে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা আমার জন্য ‘কুটাবাঁধা’ হয়ে আছে'। 

১৮৬৭ Ali: শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় দাক্ষণেশ্বর হইতে কামারপনুকুরে গমন করেন! 
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তখন সারদামাঁণ পিতৃগৃহ হইতে *্বশুরালরে আসিয়া পাঁতর সাহত মিলিত হন। 
যখন তাঁহার বিবাহ হয় SNA Pena, বিবাহের অর্থ তিনি তখন আদৌ 
বোঝেন নাই। এখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ বংসর। সতরাং ইহাই প্রকৃতপক্ষে পাঁতর 
প্রথম দর্শনলাভ। এখন সারদামাঁণ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার মনোযোগ দিলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি সারদামাণকে আধ্যাত্মিক ভাবে উদ্ধুদ্ধ কারবার জন্যে DIST 
হইলেন। were Sage গর তোতাপনুরীর নিকটে AAT গ্রহণ কীরয়া- 
ছলেন। শিষ্য বিবাহিত শিয়া গুরু মন্তব্য কারিয়াছিলেন, “বিবাহ হলে কি হয়েছে"? 
আত্মজ্ানের প্রকৃত পরীক্ষা এই যে, পত্নীর সাঁহত থাকিলেও মন ইন্দ্িয- সখের জন্য 
লালায়িত হইবে না। ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ হইলে ALATA ভেদজ্ঞান অন্তত হয়। 
মন তখবদেহমনাতীত অদ্বৈতভাবে মগ্ন হয়। পিন্রালয়ে সাত মাস থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
STA অক্ষরে অক্ষরে পালন কাঁরলেন।' বিবাহিত পক্ীতে তাঁহার ARTI 
আছিল না। feta সারদামাণকে শিশ্যাজ্ঞানে ধর্মীশক্ষা দিতে লাগলেন। সাংসারক 
কর্ম হইতে ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত সকল বিষয়ের শিক্ষা সারদামাপ দেবতুল্য পাঁতর নিকট 
পাইয়া নবজ্রশবন লাভ কাঁরলেন, সহধার্মণীর উৎকৃষ্ট আদর্শে দাক্ষিতা হইলেন। 
পাতকে AI সেবা করা, পাঁতর ধর্মজীবনের সহায়ক হওয়াই তাঁহার 
জীবন্ত হইল। মহাসাধক পাঁতর FAG প্রেমের স্পর্শে তাঁহার হৃদয় আনন্দময় 
হইয়া উঠিল। এই সময়ের কথা পরবর্তী কালে সাঁধকা সারদামণি এই ভাবে 
বাঁলতেন, ‘আগি বোধ কাঁরতাম, যেন আমার হৃদয়ে আনন্দের ঘট স্থাপিত আছে। যে 
গার আনন্দে হৃদয় তখন সদা পাঁরপর্ণ' থাকত তাহা ভাষায় যথাযথ বর্ণনা করা 


সারদামণি এই সংবাদ শ্রানয়া মর্মাহত হইলেন। 
উন্মনা কারল। তখন গঙ্গাস্লানের জন্য গ্রামের অনেকে 


কলিকাতা আঁসিতেছিলেন। জারদামাণ ন্‌ 


১২৮ সাধিকামালা 


\ 


হইলেন। জয়রামবাটী হইতে কাঁলকাতা ষাট মাইল পথ। এই দীর্ঘ পথ কন্যাকে 
পাজ্কীতে লইয়া যাইবার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা Iya ছিল না। কন্যাকে সঙ্গে 
লইয়া পদব্ৰজে যাইতে হইল। দীর্ঘ পথ চলার অভ্যাস সারদার ছিল না। পথিমধ্যে 
পথশ্রমে তান পাঁরশ্রান্ত ও জবরাক্রান্ত হইলেন। রোগশব্যায় সংজ্ঞাশূন্য ও তন্দ্রাচ্ছন 
অবদ্থায় সারদা শাঁয়তা। তখন তাঁহার এক অলৌকিক দর্শন হইল । তিনি দৌখলেন, 
কালবর্ণা সান্দরী বালিকা একটী আঁসয়া তাঁহার পার্শ্বে বাঁসলেন এবং সপ্রেমে 
তাঁহার পিঠে ও মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বাঁললেন, ‘আমি তোমার ভগ্ন, 
দাঁক্ষিণেদ্বরে কালীমান্দিরে থাক। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি'। উভয়ের 
মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালল। ইহার পরে তিনি ঘূমাইয়া পাঁড়লেন। পরাদন 
ভোরে দেখা গেল, সারদার জবর নেই, দেহ সমস্থ! 1পতাপনুত্রী দাক্ষিণেন্বরের জীভমখে 


আবার যাত্রা করিলেন। পথে পুনরায় জবর হইলেও কোনও রকমে রামচন্দ্র কন্যাকে | 


লইয়া রান্রসমাগমে দক্ষিণে্বরে পৌঁছলেন ১৮৭২ খীষ্টাব্দের গার্চ মাসে। 
সারদামাণকে অসুস্থ অবস্থায় সমাগত দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হইলেন এবং 
স্বীয় কক্ষে তাঁহার জন্য একটা স্বতন্ত্র শয7র ব্যবস্থা কাঁরিয়া দিলেন। [তানি MS 
মত সরলভাবে সারদাকে বাললেন, ‘আহা ! এখন তুমি এলে। এখন কি আর AALS 
বাব আছে? সে থাকিলে তোমার কোন অসুবিধা এখানে হইত না তার স্থান 
কে নেবে'ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় সারদামাঁণ তিন চার দিনের মধ্যে Are হইলেন। 
তখন তান নহবতের নীচের তলায় *বাশদড়ী চন্দ্রামীণ দেবীর কাছে দিনের বেলা 
থাকিতেন। পাঁচ বংসর পরে পঢুনরায় দেবতুল্য পাঁতর সঙগলাভে সারদা পরম 
আনান্দত হইলেন। 'দিবাভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বহন সাধন্ভন্তের সমাগম হইত। 
Awa সারাদিন [তানি পাঁতির দর্শন পাইতেন না। রাত্রিতে যাইয়া তাঁহার সেবা 
কাঁরতেন, ও এক শয্যায় “oer! কিন্তু রাতে শ্রীরামকৃষ্ণের চক্ষে নিদ্রা আসত না। 
তান কখনও ভাবসমাধিতে far হইতেন, কখনো বা জগন্মাতার সঙ্গে কথা 
বাঁলতেন। সুতরাং সারদার আদৌ ঘুম হইত AT! পাঁতর দিব্য ভাব দর্শনে পত্নীর 


পত্রীত্ব িষ্যত্বে পারণত হইল। সারদার হৃদয়ে শষ্যার ভাব, সাধিকার ভাব জাগিলা। : 


পারদামাণর প্রত শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর প্রণীত ও শ্রদ্ধা ছিল। {তান কখনো পত্নীর প্রাত 
কটু বাক্য প্রয়োগ বা দরব্যবহার করেন নাই। feta বাঁলতেন, ‘তোমার মনে একট? 
আঘাত দিলে আমার ঈশ্বরভ্তিও উড়ে বাবে'। শ্রদ্ধা প্রদর্শন দ্বারাই নারীর মধ্যে 


| 


| 
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মাতৃত্ব, দেবীত্ব জাগ্রত হয়। একদিন সারদা পাঁতর পদসেবাকালে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, ‘আমাকে তোমার কি মনে হয়?’ আঁবিলাম্বিত উত্তর আসিল, ‘যে কালীমাতা। 
মান্দরে বিরাজিতা তিনিই আমার পার্শ্বে উপাঁবস্টা। তোমার মধ্যে সাক্ষাৎ জগদম্বাকে 
দেখতে পাই’ 
নারীতে দেবাব্দদ্ধি শ্রীরামকৃষ্ণের cron ছিল না। ইহা তাঁহার ব্যন্তিগত 
অননভূতিত্, সাধনলন্ধ MING প্রকাশমান্র। পত্নীর প্রতি নারীব্াদ্ধ চিরতরে-.দ্বরীভূত 
হইয়াছে কনা তাহা একদিন তিনি পরাক্ষা কারতে অগ্রসর হইলেন। নির্জন কক্ষে 
রাত্রিতে যখন সারদা নিদ্রিতা তখন তিনি স্বীয় মনকে বলিলেন, 'রে মন, এই নারী 
দেহ। তোমার কামনা থাকিলে এখন ইহা সম্ভোগ কাঁরতে পার।, তখন তাঁহার 
মন-পাখী দেহভাব ভুলিয়া চিদাকাশে উঠিয়া গভীর সমাধিতে মগ্ন হইল। সমস্ত 
, রাত্রি সমাহিত অবস্থায় কাটিল । এইরূপে পাঁচ মাস এক শয্যায় বিবাহিতা যুবতী : 
পত্নীর সহিত শয়ন করা সত্বেও তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র কমভাব আসল না। পাছে 
sites দিব্য ভাবের ব্যাঘাত হয় এইজন: সারদা এখন হইতে নহবতে শয়ন কাঁরতে 
লাগলেন। বিবাহের পর শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বার নিকট প্রার্থনা কারয়াছিলেন, যেন 
তাঁহার amis মনে কামভাব আদৌ না থাকে। তিনি উপরোন্ত পরীক্ষার পর ব্যাঝলেন, 
জগদম্বা তাঁহার আকুল প্রার্থনা শুনিয়াছেন। ‘তিনি বালিতেন, 'সারদার মন তুষারধবল, 
পবিত্র ও কামগন্ধহীন না হইলে আমার মন দেহভূমিতে নামিয়া আসত কি না কে 
জানে? plore কলঙ্ক আছে, কালিমা আছে। কিন্তু সারদার মন নিকাম, 
78 পাপমত রামের জবান দেন দড় ছিল সারদা 
রী জ্ঞান তেমান দূঢ় ছিল! [তান ১৮৭৩ ais ফল- 
হাঁরিণী ৮ কালপজ্ঞানে বিধিবৎ পূজাও করিয়াছিলেন ॥ 
জগতের ধর্মোতহাসে এই সাধনা অপ্র্ব। উত্ত দিবস সন্ধ্যায় সাধক ভন্তগণকে 
যে, তিনি নিজের ঘরে পথেকভবে কালীপচ্জা কারবেন। স্থান মাজত 
ও বিধৌত, বেদী স্থাপিত ও ফুলচন্দনাদি FARTS হইল। অমানিশার ঘনান্ধকারে 
জগৎ সমাচ্ছম! সাধক তখন স্বাঁয় পল্পীকে ডাঁকিলেন প্রজার স্থানে। তিনি 
ভাবমন। ইঞ্গিতে সারদাকে বেদীর উপর বসাইয়া বিবিধ উপাচারে পূজা কারলেন। 
কালামর্ত যে ভাবে তিনি পুজা করিতেন ঠিক সেইভাবেই এই নারাঁম্মা্তকে পুজা 
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কাঁরলেন। গভীর ধ্যানে পাঁজতা নারীর মধ্যে জগজ্জননীর প্রকাশ অনুভবান্তে যখন 
তৎপদে সচন্দন পঢ়পাঞ্জলি দিলেন তখন পূজারী ও পুঁজিত উভয়ে সমাধিস্থ হইলেন! 
সমাধিতে পুজারী অনুভব কারলেন পাঁজতার মধ্যে জগদম্বার প্রকাশ এবং পাঁজতাও 
দোখলেন পূজারীর মধ্যে ও স্বহৃদয়ে এক সাঁচ্চদানন্দ ঈশবর। পাঁতর সঙ্গে প্রায় 
এক বৎসর চাঁর মাস কাটাইয়া ১৮৭৩ খুগঃ অক্টোবর মাসে তানি পিন্রালয়ে Brisa 
যান এবং পূর্ব গৃহকর্মে মনোযোগ দেন। 

* ১৮৭৫ ache আপ্রল মাসে সারদা পঢ়নরায় দক্ষিণেদ্বরে আসেন। সেইবার 
শ্রীরামকৃষ্ণ কঠিন-আমাশয়-রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার GPRS aT Maes নিরাময় 
হইলেও, তান নিজে আমাশয়ে শষ্যাশারনী হন। একট; সুস্থ হইয়া, জলবায়র 
পাঁরবর্তনের জন্য তান জ্বপ্রাম জয়রামবাটীতে যান। তথায় তানি UE রেগে এত 
কঙ্কালসার হন যে, জলে নিজ জীর্ণ দেহের প্রাতাবদ্ব দৌখয়া [তান ভাতা হইতেন। * 
সারদার অসুখের কথা শ্ীনরা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় ভাঁগনেয়কে বাঁলয়াছিলেন, “আরে হৃদয়, 
এ ক জগতে এসেই শনুধ শুধ চলে বাবে মানবজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করে?! 
কোন প্রাতবোশনীর পরামর্শে দারদা স্বগ্রামের ?সংহবাহিনী দেবীর মন্দিরে অনাহারে 
হঁত্যা দেন। feta নিদ্বিত হইয়া পাঁড়তেই স্বপ্নে দৌখলেন, সংহবাহনী দেবী 
আসিয়া একটা ওষধ বলিয়া দিলেন। সেই উবধ ব্যবহারে তাঁহার অসুখ শীপ্র সারিয়া 
গেল। .তখন হইতে 1সংহবাহননর মান্দরে লোকসমাগম বাড়ল এবং দেবী জয়রাম- 
বাটী ও তৎপার্ববতর্ট বহু গ্রামের অধিবাসীদের পুজা পাইতে লাগলেন। সারদার 
সাধনায় সিংহবাহিনী জাগ্রতা হইলেন। 

১৮৭৭ খ্রিঃ দক্ষিণে্বর যাইবার পথে একট অদ্ভুত ঘটনা ঘাঁটল। ইহার 
দ্বারা প্রমাণিত হর নারীর সরলতা ও বিশ্বাসে ?করুপে পাষাণ পাশবিক হৃদয় বিগ্রালত 
হুয়। পথে একটা বিস্তৃত মাঠ আঁতর্রম কাঁরতে হয়। সং্গীগণ অগ্রসর হইয়া 
চাঁললেন পাছে মাঠের মধ্যে সন্ধ্যা হইয়া TA মাঠে চোর-ডাকাতের উপদ্রব থাকায় 
গাঁথকগণ এই মাঠ অতিক্রমকালে খুব ভয় পাইত।  পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় সারদা 
সঞ্জীগণের পশ্চাতে রাহলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দক সমাবৃত হইল। সারদা 
একাঁকনন পাঁথমধ্যে বিপদে পড়িলেন। তান দৌখলেন, একটা কৃষ্ণকায় সংদীর্ঘ 
foram ale লম্বা লাঠি হাতে লইয়া তাঁহার দিকে আসতেছে। উত্ত ব্যান্ত 
সারদাকে ককশি স্বরে জিজ্ঞাসা কারিল, “কে তুমি ?' সরলা সারদা সাহসে ভর কাঁরয়া 
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বলিলেন, “বাবা, আমি তোমার মেয়ে। তোমার জামাই দক্ষিণেখবরে থাকেন। aim 
দেখতে যাচ্ছি। অঙ্গগণ আমাকে ফেলে চলে TRY তৎপরেই তান দেখলেন, 
arabia পশ্চাতে এক রমণী আসতেছে । সারদা তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনে দ্রবীভূত 
কারিয়া সব কথা বাললেন। এওঁ পুরুবটী ডাকাত এবং এ রমণী তাহার TTL ডাকাত 
সারদার সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কন্যাজ্ঞনে রাত্রিতে তাঁহাদের পর্ণ কুটীরে 
রাখিলেন এবং পরাঁদন তারকেশ্বর পর্যন্ত পোঁছাইয়া দিলেন। এই একরাত্ির 
ব্যবহারে সারদা ডাকাত ও তাঁহার AT এত আপনার কাঁরয়া লইয়াছলেন যে; 
[িদায়কালে উভয়ে কাঁদিতে লাগিল। পরে তাহারা তাহাদের ‘কন্যা’ ও 'জামাই'কে 
দেখিবার জন দাঁক্ষণেশ্বর গিয়াছিল। সারদার nent যানই আসতেন তানই 
তাহার স্নেহ ও সরলতয় অভিভূত হইতেন। 

মাঝে মাঝে *বশুরালয়ে বা পিত্রালর়ে গেলেও সারদামাণ প্রায় তের বংসর 
দাক্ষণেশবরে পাঁতি-সান্নিধ্যে কটইয়াছিলেন। ১৮৭৫ খুগঃ we শল্ভু মল্লিক তাঁহার, 
জন্য কাল?মান্দরের পাশ্ববর্তী স্থানে একট’ ছোট BIA নির্মণ করাইয়া দেন। 
সেই aie তিনি প্রথমে থাকিতেন। faery পাঁতসেবার জন্য তাঁহাকে অধিকাংশ সময় 
নহবতে বাস কারতে হইত। নহবতের ১০1১২ বর্গফুট ঘরের মধ্যে কত কণ্টেই না 
তান এত বৎসর ছিলেন £ [তানি ছিলেন স্বভাবতঃ লক্জাশীলা ও PbS isl! 
সেইজনা HAST অন্তঃপ্নরচারণীর ন্যায় নহবতে এত সঙ্গোপনে থাকতেন যে, 
কেহ তাঁহাকে দেখতে পাইতেন না। কালগবাড়র কর্মচারিগণ বলতেন, “তানি 
এইখানে থাকেন gate, কিন্তু কখনো দেখি নাই! তাঁহার নহবত-বাস সাঁতার 
বনবাসতুল্য। [তান ভোর রাত্রে তিন চারটার সময় উঠিয়া শৌচাদ এবং TTT 
সমাপনান্তে পৃজা ও ধানে বাঁসতেন ৷ Wat সময় এইভাবে কাটাইবার গর শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও তাঁহার শিষাগণের সেবায় [তান নিষ্্তা হইতেন। সেই ক্ষুদ্র কক্ষে রান্নার জানব- 
পন্র এবং বাসনাদিও MIS! তথায় কখনো কখনো শ্রীরামকৃষ্ণের শিব্যাগণের কেহ 
কেহ রাত্রিযাপন কারতেন। ্রীরামকফের জন্মোৎসব দিনে CHEM পণ্ঠাশ জনের মান 
ওঁ ঘরে হইত! রামের কক্ষ হইতে ALIS 90160 হাত দূরে SAA) 
তথয প্রীরামকুফের সহিত সারদামাঁণর মাসের পর মান দেখা হইত যা! JSR AOS 
উভরের ঘধে কি অসাম ati! শ্রীরামকৃষ্ণ “ee নীরন সাধক ছিলেন না। তিনি 
ছিলেন রসরাজ আনন্দময় পুর নি সারদামাণর সাহত নির্দোষ রঁসকতাও 
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কাঁরতেন। সারদামাঁণর জীবনে সেবা এবং সাধনার স্রোত বাঁহল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
সারদামাণর সধনায় দাক্ষণেশ্বর মহাতীর্ঘে পাঁরণত। ওদাঁক্ষণে*্বরে অবস্থানকালে 
সারদামাঁণ সকালে ও সন্ধ্যায় নিয়ামত ভাবে পৃজাধ্যানে বাসতেন। এই অভাসটী 
তাঁহার বদ্ধ বয়সেও কার্যকরী ছিল। দেবতুল্য পাঁতর কৃপায় [তান দাক্ষণেশ্বরে 
থাকার সময় ঈশবরদর্শন করেন। ঃ 

সারদামাণ স্বয়ংসদ্ধা সাঁধকা হইলেও তাঁহার আধ্যাত্বক শান্ত সদা গোপন 
কাঁরয়া প্লাথতেন। ভাবসমাধি প্রভীতির দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্বক এঁশ্বর্য 
প্রকাশিত হইত। কিন্তু সারদামাণর এশ্ব্যের লেশমান্র ছিল না। তাঁহার সকল শান্ত 
গ্রস্ত ছিল। অথচ সংসারসন্তস্ত মানবগণ, বিশেষতঃ নারীগণ, তাঁহার পৃত স্পর্শে 
আসয়া পরম শান্তি লাভ কারতেন। দাঁক্ষণেশ্বরে তাঁহার ভাবসমাঁধ কোন কোন 
দিন এত গভীর হইত যে, তাঁহার দেহজ্ঞান আসতে অনেক সময় লাঁগত। একাঁদন 
সৌবকা যোগান মাকে ধ্যানান্তে তাঁন বাঁলর ছিলেন, ‘ও যোগান, আমার হাত পা কই ?, 
যোগীন মা তখন সারদাদেবীর হাত পা টাঁপয়া আঁত কষ্টে তাঁহার দেহজ্ঞান 'ফরাইয়া 
আনিলেন। তাঁহার Ta ও মাতৃভাব এত সম্ধ হইয়াছিল যে, তান কোন কোন 
বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নিষেধও অগ্রাহ্য কাঁরতেন। মা’ alam ডাকলেই তাঁহার 
মাতৃস্নেহ-সাগর হইতে অমূতধারা প্রবাহিত হইত। সন্তানকে সান্ত্বনা ও শান্তিদানের 
জন্য তান পাগাঁলনীর মত অস্থিরা হইতেন। শ্বাশ:ড়ী শ্যামাসুন্দরী একাঁদন দুঃখ 
zien বলিয়াছিলেন, ‘আমার সারদার বিয়ে হলো এক পাগলের সঙ্গে! মেয়েটী 
সন্তানের মুখ দেখতে পেলে না।' শ্রীরামকৃষ্ণ দুর হইতে তাহা শঢ়নিয়া বাঁলয়াঁছলেন, 
“মা, তোমার মেয়ের এত ছেলে মেয়ে হবে যে, মা ডাকে সে আঁদ্থর হয়ে উঠবে ৷' 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাঁবয্যদ্বাণী সফল হইয়াঁছল। রিনা 
সারদাকে জননীজ্ঞানে মাতৃসম্বোধন কারতেন। 

১৮৮৫ খতীঃ সেপ্টেম্বর রন রত তখন 
তাঁহাকে চাকিৎসার্থ কাঁলকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে লইয়া যাওয়া হয়। সারদামণি 
পাঁতর সেবার জন্য শ্যামপুকুরে আসলেন | যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কাশনপুর বাগানবাটীতে 
আনাঁত হন তখনও সারদাদেবী তথায় থাঁকয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় Trae ?ছিলেন। 
পাঁতর অন্তিম অসুখের সময় Teta প্রাণপণে তাঁহার CAPERS করেন। সন্তান 
স্নেহের ন্যায় তাঁহার পাঁতভাক্ত অতুলনীয় ছিল। কোন্‌ পত্নী হীন্দ্রয়সুখের বা 
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অর্থগমের আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া ator এমন সেবা কাঁরতে পারেন? 
১৮৮৬ Ake আগস্ট মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পরাদন 
সারদা দেবী যখন বৈধব্যচিহু ধারণ কাঁরতে যাইতোছিলেন তখন তান সক্ষ দেহে 
আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, ‘তুমি ক করছ? আমি কোথায় গোঁছ? ওঘর থেকে এঘরে 
acter ইহাতে সারদাত্ন শোক কিণ্িৎ প্রশমিত হইল। তানি বড় লাল-পেড়ে 
শাড়ীর কিয়দংশ ছন্ন করিয়া পাঁরলেন। তখন হইতে তান জীবনের শেষ দিন 
পর্যন্ত সরু-লাল-পেড়ে শাড়ী পাঁরতেন। বিধবার ন্যায় সাদা-পেড়ে কাপড় পরিবার 
চেস্টা তিনি তাহার পর দুই একবার কারয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই শ্রীরমকৃণ 
আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে নিষেধ করেন। afew যাঁহার ঈশ্বর-জ্ঞান আছে, তিনি 
, কখনো বিধবা হন না। 

১৮৮৬ 2h ৩০শে আগষ্ট সারদা দেবী শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তীর্ঘভ্রমণে 
alors হন। বৈদ্যনাথধাম, Tart, ও অযোধ্যা দর্শনান্তে তান বুন্দাবনে গমন 
করেন। কাশীতে তান স্বামশ ভাস্করানন্দ ও চামেলাপ7রী প্রভাতি প্রসিদ্ধ সাধু 
গণকে দৌঁখয়া প্রত হন। চামেলপুরী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাস-গুর 
তোতাপুরীর গরুদ্রাতা। চামেলীপদরণকে প্রণামান্তে সারদা দেবী জিজ্ঞাসা করেন, 
“আপনাকে খেতে দেয় কে?' ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীল চামেলীপুরী সহাস্যে উত্তর 
দিলেন ‘অন্নপূর্ণা মায় দেতা হায়।' বৃন্দাবনে সারদা দেবী বংসরাধক কাল কঠোর 
তপস্যা করেন। BE তার্থে লালাবাকুর কুঞ্জে তাঁহার গভীর সমাধি লাভ হইয়াঁছল। 
তথায় তপস্যাকালে তান নিত্য প্রার্থনা কারতেন, [তিনি যেন কাহারো দোষ দৌখতে 
নাপান। তাঁহার পরবতী জীবনে দেখা যায়, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের শত শত সাধু- 
্মাচারী-ভন্তের কাহারো দোষ দেখিতেন না, প্রত্যেকের গঢণটী মাত্র দোঁখতেন। 
দাঁক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে তীনন প্রার্থনা কারতেন, তাঁহার জীবন যেন জ্যোৎস্না 
মত ane, সন্দর হয়। ঈশ্বর তাঁহার উভয় প্রার্থনাই পর্ণ কাঁিয়াছিলেন। 

বৃন্দাবন হইতে হারদ্বার ও বুদ্ধগর়াদ তীর্থ দর্শন করিয়া সারদামাণ 
গপন্রালয়ে যান। দাক্ষিণাত্যের পরা, জামেশ্বরাদি তীর্থেও feta পরে গিয়াছিলেন। 
স্বামী বিবেকানন্দের শষ্য ছিলেন রামনাদের রাজা। মাদুরা রামনাদের অন্তর্গত। 
মাদুরার মীনাক্ষী দেবা দর্শনের জন্য সারদামণির বিশেষ জবা হয় রমনাদাধপাঁতর 
সৌজন্যে। বেল গ্রামে গল্গাতারে এক বাগানবাড়ীতে কিছুদিন তিনি বাস করেন। 
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তথায় তাঁহার এই অলৌকিক অনুভূতি হয়। তান দৌখলেন, প্রীর মকৃক্ষের 
জ্যোঁতির্মর দেহ গংগাসলিলে মিশিয়া গেল। সোঁদন হইতে তিনি কয়েকমাস গঙ্গার 
স্নান কাঁরতে পারেন নাই। ASST সাললে তান কির্ুপে পদক্ষেপ করিবেন 2 
শ্রীরামকৃষ্ণের আধাত্মিক শক্তি ধীরে ধীরে সারদার মধ্যে অবতীর্ণা হইয়া লোক- 
কল্যাণ সধনে নিরতা হইল। শ্রীরমকৃষ্ণের স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী শিক্গপ 
তাঁহাকে বাগবাজারে একটি মঠে রাখিয়া যথাসাধ্য সেবা কাঁরতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দুই 
সন্ন্যাসী শিষ্য ভ্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ন্রিগ্ণাতীতকে সারদামাঁণ মন্ত্দাক্ষা 
আশীর্বাদ ও অনুমাঁত লইয়া যান। স্বামীজ পাশ্চাত্ত্াবজয়ের ধর ভারতে ফিরিয়া 
গঙ্গাস্নানান্তে আর্দ্র বন্তে TART পাদবন্দনা করেন। সারদাদেবীকে কেন্দ্র করিয়াই 
বিশাল Gage সংঘ গাঁড়রা উঠিয়াছে। সেই জন্য সারদা দেবী সংঘ-জনননরূপে 
পঢ়জিতা ৷ তিনি শ্রীরামকৃক-ধ্যানে এত তন্ময় থাকতেন যে, তাঁহার হাবভাব, কথা- 
বার্তা, গলার স্বর পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের মত হইত। তিনি ভাবাবস্ট হইয়া কখনো 
কখনো বাঁলতেন, 'শ্রীরামকৃক ও আম অভেদ। আমার আশিস তাঁহারই আগশন তুল্য 
অমোঘ মনে কারবে।' তিনি এত বিপুল অধ্যাত্কতার আঁধকারিণণ হইয়াছিলেন 
যে, তাঁহার আশীর্বাদে পাপণ ধার্মিক হইয়াছে, তাপীর প্রাণ জুড়াইয়াছে। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষাগণ যে পাপীর জীবনে পাঁরবর্তন আনতে পারেন নই সারদা 
মাতার কৃপাকটাক্ষে তাঁহার সমগ্র জীবন পাঁরবার্তত হইয়াছে। জাতিধর্মীনার্বশেষে 
তাঁহার করুণা সকলের aie সমান ভবে প্রবাহিত হইত। 

সচন্দন জবা-পদ্ম-গোলাপ AEA দ্বারা গঢুরুপড্নী সারদাকে পুজা করেন। শত শত 
ধনী-নির্ধন, দিশী-বিদেশী, পাণ্ডত-মূুর্খ তাঁহাকে দেবীজ্ঞানে ভান্তি কারতেন ৷ িল্তু 
সেদিকে তাঁহার আদৌ ভ্রুক্ষেপ ছিল না। এত সম্মান শ্রদ্ধা পাইয়াও তান আবচালত, 
অনাসন্ত থাকিতেন। তিনি সর্বাবস্থায় সরলা স্নেহময়ণ মাতার ন্যায় চাঁলতেন। বই- 
পড়া বিদ্যা তাহার অধিক ছিল না। কিন্তু আধ্যাত্িক ureters তাঁহার বুদ্ধি 
সমহত্জবলা হওয়ায় ধর্ম-সম্বন্ধীয় জাটল প্রশ্নের সহজ মীমাংসা [তান কাঁরতে 
পারিতেন। TER গ্রহণান্তে সাধন ভজনের আবশ্যকতা বক?’ এই প্রশ্ন তাঁহাকে 
করা হইল। [তানি উত্তর দিলেন, “টিকিট কিনিয়া ট্রেণে উঠিয়া যাঁদ কোন যাত্রা 


সারদানাণ দেবী ১৩৫ 


ঘুমাইয়া পড়ে সে গন্তব্য স্থানে নিশ্চই পেশীছিবে। কিন্তু ট্রেণে জাগরা থাকলে 
সে পথে অনেক দুল দর্শনীয় স্থান দৌথবে।' এক শিষ্য (জিজ্ঞাসা কারলেন, ‘wis 
ব্যতীত ঈশ্বরের নাম জপ করিলে কি লাভ?" উত্তর আসিল, ‘ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
জলে পাঁড়লেই তোমার কাপড় ভিজিয়া যাইবে! ' “yn 

স’তা, সাবিত্রী, মীরাবই ও শ্রীরাধা প্রভৃতির ন্যায় সারদামাঁণর চারত্রে ভারতীয় 
নারীত্বের পারপর্্ণ প্রকাশ হইয়াছিল! দেবীভাব ও মানবীভাবের অপূর্ব সমঞ্জস্য 
তাঁহার জশবনে দেখা যায়। একদা শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য নাট্রাচার্ব্য গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ সন্ন্যাস গ্রহণ কারবার জন্য সারদা দেবীর অন্মমাত ভিক্ষা করেন। য্দরাত-বিচার- 
নৈগ্দণ্যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। তান সারদা দেবীর 
সাঁহত সাধ্যমত য্যান্ততর্ক করিয়াও স্বমত সমর্থন কাঁপতে পারেন নাই। সারদা সরল 
সমাধান দানে তাঁকে নিরস্ত করেন। সারদা উচ্চমনা ছিলেন, MOT বা নীচতা 
তাঁহাকে স্পর্শ কারতে পাঁরিত না। মহাপাপ, মহাদোষ বা মহা অন্যার কাঁরয়াও লোকে 
তাঁহার কাছে দোষস্বীকার করিতে AOS হইত না। এত ক্ষমা, এত স্নেহ, এত দয়া 
ছিল যে, তাঁহাকে মানবী না বলিয়া দেবী বলাই ISAT | 

সারদা ছিলেন মাতৃত্বের ঘনীভূত ম্যার্ত। কত মাতৃহীন নরনারী তাঁহার কাছে 
মাতৃস্নেহ পাইয়া মায়ের অভাব ভুলিয়াছে! তাঁহার স্নেহ লভও খুব সহজ ছিল। 
মাতৃ-সম্বোধনেই তাঁহার হৃদয়নর্বারণী হইতে মাতৃ-স্নেহ ক্ষারত হইত। তান 
যখন tome থাকিতেন তাঁহার বহ শিষ্যভন্ত তাঁহার কাছে যইতেন। তিনি 
তাঁহাদের জন্য রান্নাদ কারতেন, আহারান্তে তাঁহাদের উচ্ছষ্ট-সংযয্ত বাসনাদও 
ধূইতেন।-ভন্তগণ নিষেধ কারলে তিনি সম্েহে বাতেন, 'বাবা, আম যে তোম দের 
" মা! ভগ্নী নিবেদিতা, Sat ক্রশীশ্চন ও ভগ্নী দেবমাতা প্রমুখ AG বিদোশনও 
তাঁহার কাছে সমান ভাবে স্নেহসেবা পাইতেন। তানি তাঁহার অবাষ্গালা বা িদোৌশন? 
শিষ্যাগণের ভাষা না ব্যাঝলেও তাঁহাদের মনোভাব iva কথা বাঁলতেন। একা 
মসলমান শ্রীমক তাঁহার পিত্রালয়ে কাজ করিত। একদিন সেই শ্রামকটী CE গহে 
আহার কারিতোঁছলেন। তাঁহার কোন ভ্রাতুষ্পত্রী শ্রামকাটকে অন্নবাঞ্জনাদি পাঁরিবেশনে 
নিযন্তা। জাত্যাভমনহেতু ভরাতুষ্পুত্রী দূর হইতে ভাততরকারা শ্রামকটার পানে 
ফোঁলয়া দিতোঁছলেন। তাহা দেখিয়া সারদামণির মাতৃহদয় ব্যথিত হইল। তান 


১৩৬ সাধিকামালা 


খাওয়াইলেন। শুধু তাহাই নহে, তাহার খাওয়া হইয়া গেলে সেই স্থানটি পারচ্কার 
কারলেন। ভ্রাতুষ্প্তী বলিলেন, ‘Prt মা, তুমি কি করছ? তোমার জাতি যাবে।' 
মাতা সারদা মধুর হাস্যে উত্তর দিলেন, “এও আমার ছেলে 

৯৯২০ PI জুলাই মাসে প্রায় ৬৭ বৎসর বয়সে সারদামাঁণ দেহত্যাগ 
করেন। দেহত্যাগের পাঁচাদন পর্বে তান এক রোর্দদ্যমানা শিষ্যাকে বায়াছিলেন, 
“তোমার ভয় কি? তুমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছ। দুনিয়াকে স্নেহে, সেবায় আপনার 
করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়। এই জগৎ তোমার আপনার, আত্মীয় প্রশীততে 


নিবোঁদতা জিজ্ঞাসা করেন, সারদামাঁণ কি অতীতের আদর্শ, না বর্তমানের বা 
ভাবষ্যতের দন্টান্ত ? সারদা প্রাচীনা হইয়াও নবীনা ছিলেন। ভারতের প্রাচীন 
আদর্শটী যুগোপযোগী হইয়া সারদার জীবনে প্রকিত। তানি আধুনিক হিন্দু 
নারীর সমুজ্জ্বল উদাহরণ । ওঁ মা। - 


ete 


ষোড়শ মণ 


সংঘমিত্র! 


ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে সংঘমিত্রার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত 
থাকিবে । কারণ, সম্ভবতঃ একমাত্র সন্ন্যাসনী সংঘমিত্রাই ধর্মপ্রচারার্থ ভারতবহির্ভূত 
দেশে যাইয়া তথায় অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যান এবং দেহপাত করেন। সিংহলের 
ইতিহাসে তাঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। 'মহাবংশ" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে 
সংঘামন্রার কথা পাওয়া যায়। GH পাগ্রন্থের লেখক বলেন, “সংঘামন্রা মহাবোধি 
লাভ করিয়াছিলেন। সিংহলে অবস্থানকালে তান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রাতজ্ঠাকজ্পে 
বহু পুণ্য কর্মের WC করেন। সিংহলের রাজা fear আমরণ তাঁহার সম্রদ্ধ 
সৎকার এবং মহাসমারোহে তাঁহার অন্ত্যোষ্টীক্রয়া সম্পন্ন করেন।” অন7রাধাপুজে 
সংঘামন্রার স্মৃতিস্তম্ভ অদ্যাপি ws হয়। 

সংঘমিত্ৰা ছিলেন মৌর্যসম্রাট অশোকের কন্যা। খনীম্টপূর্ব ২৬৩ অন্দে অশোক 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট হইবার পাঁচ বৎসর পরে তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত 
হন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়। তাঁহার পাত্র 
মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘামত্রা এই শুভ সময়ে লালিতপালিত হন। সংঘামত্রা আতশয় 
সুন্দর, ত্যাগিনী, তেজস্বিনী এবং ধর্মপ্রাণা ছিলেন। ধর্মীনষ্ঠ পিতামাতার ক্রোড়ে 
লালিতপালিত হওয়ায় বাল্য হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্মভাব জাগ্রত হয়। মহেন্দ্র 
বয়স যখন বশ বৎসর এবং সংঘামত্রায় বয়স আঠার বৎসর তখন সম্রাট মহেন্দ্রকে 
যুবরাজপদে আভাধিন্ত কারবার ইচ্ছা করেন। সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের এক আচার্য 
sana নিকটে আসিয়া বলেন, sane, যিনি ধর্মসেবায় স্বীয় পত্র ও কন্যাকে 
সমর্পণ করেন, font বৌদ্ধ ধর্মের বাস্তাবক feel বৌদ্ধাচার্যের এই বাক্য 
অশোকের হৃদয় স্পর্শ কারল। [তানি orem দৃষ্টিতে মহেন্দ্র ও সংঘামতার দিকে 
তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কি forget গ্রহণ করিতে ergo আছ’? 
পতার প্রশ্নে পূত্র ও কন্যার হৃদয় উল্লাসত হইল। তাঁহারা পূর্ব হইতেই ধর্মার্থে 
জীবন উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা পোষণ কারতেছিলেন। কিন্তু সম্রাটের সন্তান বলিয়া 
তাঁহারা আশা করিতে পারেন নাই যে, বৌদ্ধ সংঘে যোগদানের সৌভাগ্য তাঁহাদের 


১৩৮ সাঁধকামালা 


হইবে। সেই সৌভাগ্য অপ্রত্যাশিতভাবে উপাস্থত হওয়ায় তাঁহারা নিজেদের ধন্য 
জ্ঞন কারিলেন। উভয়ে উত্তর দিলেন, “পতঃ, আমরা যাঁদ few, ও ভিক্ষুণী হইয়া 
ভগবান TO ধর্ম সাধন ও প্রচারার্থে জীবন উৎসর্গ sie পারি, তাহা অপেক্ষা 
বড় সৌভগ্য আমাদের আর কি হইতে পারে? আপনার অনুমাত পাইলে আমরা 
সন্ন্যাস গ্রহণপুর্বক মানবজল্ম সফল STAI 

পত্র ও কন্যর আন্তারক সম্মতি পাইয়া সম্রাটের হৃদয় আনন্দে পাঁরপর্ণ 
হইল ৷ মহেন্দ্র ও সংঘামন্রা ভিক্ষুসংঘে যোগদান কারবেন, এই শুভ সংবাদ িদযৎবেগে 
পটলীপদত্র নগরে ও মগধরজ্যে প্রচারিত হইল। | সন্ন্যাস গ্রহণান্তে মহেন্দ্রের নাম হইল 
ধর্মপাল এবং সংঘামন্রার নাম আরদ্পালী। মহেন্দ্র Ted এবং সংঘান্তা 
Tears wit ধর্মসাধনায় এত উন্নত হইলেন যে, তাঁহাদের মুখমণ্ডল 
আধ্যাত্বক আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উাঠিল। বত্রিশ বৎসর বয়সে মহেন্দ্র ধর্মপ্রচারার্থ 
1সংহলে প্রোরত হন। সিংহলের রাজা fea ভক্ষ: মহেন্দ্রকে সাদর সম্বর্ধনা করেন। 
[সংহলে সহস্র সহস্র নরনারী মহেন্দের উপদেশ শ্রবণে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। 
কলম্বো সহরে মহেন্দ্র নামে একটি বৃহৎ ভিক্ষ; মহাবিদ্যালয় আছে। অল্পকাল 
পরে সিংহলের রাজকুমারী অনুলা পাঁচ শত সখীর সাহত িক্ষুণীব্রত গ্রহণের শুভ 
সঙ্কল্প করেন। তখন মহেন্দ্র নরীদের মধ্যে উত্তমরূপে ধর্মপ্রচারের জন্য শিক্ষিতা 
ও ধ্মশাঁলা feasts নিরাতশয় প্রয়োজন অনুভব কারলেন। fein ala ভগ্নী 
সংঘামত্রাকে সিংহলে পাঠইবার জন্য পিতা আশোককে পত্র দিলেন। ভক্ষণ 
সংঘামন্রার হৃদয়ে ধর্মের সাধন ও প্রচার Tels অন্য কোন বাসনা ছিল না॥ ধর্ম 
প্রচারার্থ ভ্রতা মহেন্দ্রের নিকট সিংহল দ্বীপে যাইবার নিদেশি পাইয়া তাঁহার হৃদয় 
আনন্দে অধীর হইল। তান অনাতাবলম্বে ?সংহলে উপস্থিত হইলেন। ধর্মপ্রচারার্থ 
ভারতের বাহিরে যাইবার পরম সৌভাগ্যলাভ প্রথমে করিলেন ভিক্ষুণাী সংঘমিত্ৰা! 
তাঁহার Talat sie, তপাঁদবনী বেশ এবং অপুর্ব ধর্মত্রী দেখিয়া িংহলের 
নরনারীগণ চিন্রবং মুদ্ধ হইলেন। তিনি শীঘ্রই অনুুরাধাপুরে একটা fear 
স্থাপন করেন এবং সিংহল দ্বীপের গৃহে গৃহে যাইয়া নারীগণের নিকট ভগবান বুদ্ধের 
অমৃতবাণী প্রচার করেন। সিংহলে অদ্যাঁপ তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণায় । তৎপ্রাতাজ্ঠিত 
ভিন্ষুণনীসংঘ এখনও Ge দ্বীপে প্রভাবশালন। বহু বৎসর সিংহলে ধর্মপ্রচারান্তে 
তানি তথায় দেহরক্ষা করেন। 


সংঘাশন্রা ১৩৯ 


ভারতনারীর যে আদর্শ সংঘাঁসত্রা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা UT ও 
অনুকরণীয় | chore তৃতীয় শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরেভাব হয়। 
সংঘামত্রা পৌরাণিক নহেন, তান এঁতিহাসিক নারী। সন্ন্যাসনী ARTS পদাঙ্ক 
BAA কাঁরতে কোন ভারতরমণণ এ পর্যন্ত অগ্রসর হন নাই। ইহা অত্যান্ত নহে। 
কারণ, fare বাইশ শতাব্দীর মধ্যে কয়জন ভারতীয় সন্্যাসিন ভারত ধর্মপ্রচারার্থ' 
বিদেশে গিয়াছেনঃ অথচ দেশে শিক্ষিতা সন্যাঁসনীর অভাব নাই। শত শত ATT 
সন্ন্যাসনী ধর্ম-প্রচারার্থ সাত সমুদ্রের গার হইতে ভারতে আঁসতেছেন। Ty 
কয়জন ভারতীয় সন্গ্যাসনী ধর্মপ্রচারার্থ বিদেশে গিয়াছেনঃ স্বাধীন ভারতের 
দশাক্ষতা নারীগণ Fe ভিক্ষুণী সংঘামন্রার আদর্শে উদ্বুদ্ধা হইবেন না? 
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